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নর-শারীর-তন্ত। 


প্রথম খণ্ড । 


উপক্রযণিকা। 


শারীরতত্বের মূল সতা । 


অণুবীক্ষণ ঘন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীর-তন্ের কত নৃতন নৃতন সত্য 
আঁবিজ্ঞত হইতেছে তাহ পাঠ করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন 
শারীর-তব্ শান্ত হইতে আধুনিক শান্তর সম্পূর্ণক্ূপে নতন ভিত্বিতে সংগঠিত 
হইয়া বিতিন্ন আকার ধাবণ করিয়াছে । আপুনিক শারীর-তত্বজ্ঞ পণ্ডিত- 
দিগের গভীব গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বার শারীর-তত্বের মূল ভিত্তি যেরূপ 
প্রন্তত হইয়াছে, তাহ! শারীরতন্ব শিক্ষার্থাদিগের অবগতির জন্য নিম্মে লিখিত 
হইল। শারীরতত্ক শান্ধে বাৎপত্তি লাভ করিতে গেলে, এমন কি শারীরতত্ব 
শাস্্ সম্যক বুঝিতে গেলেই, এই মূল সত্য গুলি অবগত হওয়া একাস্ত 
আবশ্বক। 

জীবজগতের সর্র্বোন্চ পদ্দাতিষিক্ত নরদেহ'তব্বের বিশেষ বিবরণ অবগত 
হওয়ার পূর্নে, প্রানীজগতেব সর্দনিয়স্থ ক্ষুদ্র ও সরল জীবের কিসে দেহক্রিয়া 
পরিচালিত হয, কিসে তাহাব জীবন সংরক্ষিত ও জৈবনিক ব্যাপ্রার 
অনুশাসিত হয, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। আমরা তজ্জন্ত প্রথমে 
জীব-শ্রেণীর জর্নাধঃস্থ আমিবা নামক ক্ষুদ্র ও সরল জীবিত পদার্থের 
আলোচনা করিব। আমরা অগ্রে ইহার জীবনী শক্তি সম্বন্কীয় কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ গুণেব উল্লেখ ও বর্ণন] করিব এবং পরে দেখাইব ষে, উচ্চ 
শ্রেনীস্থ জটিল-কৌশলরচিত মনুষ্য-শরীর বিশেষরূপে পরিবন্তিত ও সম্বন্ধ 
আমিবা-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

জীব-দেহ-তত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট যত প্রকার ক্ষুদ্র ও হুলত প্রাপ্য 
জীবিত পদার্থ পরিজ্জাত আছে তন্মধ্যে আমিবা সর্ববাপেক্ষা সরল। যদিও 
আমিবার নানা জাতি আছে, তথাপি তাহাদের সকলেরই সাধারণ কতকগুলি 
খুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমিবা মনুষ্য রক্তশ্থিত শ্বেত কণিকার ন্যায় 
প্রোটোপ্লাজম নামক অপরিবর্তিত আদি পদার্থময়। ইহার, মধ্যে কখন 
কধন নিউক্রিয়স্‌ বা কোষবিন্ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । আমিবার দেহ 


৪৪ 


অর্ধতরল প্রোটোপ্লাজম নামক পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহারা সদত স্ীয় আকার 
পরিবর্তন করিতে এবং এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে পরিচালিত হইতে পারে । 
আমিবা দেহস্থ আদি পদার্থ দই অংশে বিভক্ত; বাহিবের অংশ অপেক্ষাকৃত 
গাঢ় ও দৃঢ়, উহাকে একটোসার্ক কহে এবং অভ্যন্তরস্থ ভাগ বাহির অংশ 
আপেক্ষা তরল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্ূযক্ত, উহাকে এপ্ডোসার্ক কহে। আমিবা 
সমুদ্র জলে, পরিক্ষত জলে এবং আর্রভূমিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া খবায়। 
কোন জ্রব্য সম্মুখে পাইলে আদি-পদার্থময় আমিবা ক্রমে উহাকে আপনার 
শরীর দ্বারা বেছ্টন করিয়া গ্রাস করে এবং উহাতে যেটুকু উহার আহারষোগ্য 
গু পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তাহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অসারাংশ পরিত্যাগ 
করে। এইরূপে আখ্িব! বাঁচিয়া থাকে, নানা স্থানে ভ্রমণ ও আহার করে, 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে কিছুকাল পরে মরিয়া যায়; অর্থাৎ উচ্চ 
শ্রেনীর জীবের ন্যায় ইহাদেরও জীবন, গতিশক্তি, ভক্ষণক্ষমতা, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু 
'আছে। এই ক্ষুদ্র অপরিবর্তিত আদিপদীর্থঘুক্ত আমিবা-শরীরে নর-শারীর- 
ভত্বের জটিল ক্রিযাসকল অতি সহজ ও সরল ভাবে নিম্পন্ন হয় বলিয়া, 
ইহার জীবন অধ্যয়ন শারীরতত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট অতি আদরণীয়। 
আমিবাঁ দেহে ফুস্ফুদ্‌ ও জৎপিণু নাই তথাপি ইহা! বাঁচিঘা থাকে, মাংস- 
পেশীযুক্ত হস্তপণাদ্দি নাই তর্থাপি ইহা। একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ 
করিতে পারে, পাকস্থলী ও অন্ত্র নাই তথাপি যথোপযুক্ত পরিপাক করতঃ 
শরীরে সমীকৃত করিয়া বদ্ধিত হইতে পারে। ইহা যেমন বিস্মগ্নকর, 
তেমনি শিক্ষাপ্রদ । 
যে অপরিবর্তিত আদিপদার্থ (প্রোটোপ্রাজম ) দ্বার আমিবা-দেহ রচিত 
তাহার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লক্ষণগুলির 
বিক্কাশ জীবনীশক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে । আমরা ক্রমে ক্রমে 
দেই জীবনীশক্তি-পরিচায়ক লক্ষণগুলি এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি । 
১ম। ইহা সঙ্কোচন-ক্ষম ; উচ্চজীবদেহে যে পরিবর্তন বশত? মাংস- 
পেশীর সক্কোচন উপস্থিত হয়, আমিবার একন্থান হইতে অন্তত্র গমন 
ক্কাজে আকার পরিবর্তনে সেই একই প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া 
খাকে। 


৬/০ 


২য়। ইহা উত্তেজনশীল ও শ্গেচ্ছায় কার্ধ্যক্ষম। যখন আমিবা নিস্তব্ধ 
হইয়া থাকে তখন ইহার গাত্রে অন্য কোন পদার্থের সংস্পর্শ হইলে ( অর্থাৎ 
ইহাকে উত্তেজিত করিলে ) ইহা তৎক্ষণাৎ প্র পদার্থের নিকট হইতে সরিষ! 
ঘায়। গাত্রে যে পদার্থের সংস্পর্শ হয় তাহার আঘাতের বলে যে উহা! 
তাড়িত হয় এরূপ নহে; কোন দ্রব্য উহার গাত্রে লাগিলে প্রোটোপ্লাভ্বম 
যধ্যে যে শক্তি গুপ্ততাবে সঞ্চিত থাকে তাহার বিকাশ হয়; সেই বিকাশই 
সঞ্চালন রূপে প্রকাশিত হয়। যে জীবিত পদার্থ এইরূপ শক্তি-বিকাখে 
সক্ষম তাহাকেই উত্তেজনশীল বলা যায়! কোন কোন স্ছলে এইরূপ 
উত্তেজিত হওয়ায় বা নিজ ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্যত্র গমনে, ইহার 
স্পন্দনক্ষমতা ও স্তেচ্ছাচারিতার প্রকাশ । অনেক উদ্ভিদও (যেমন লজ্জাবতী 
লতা) অন্য পদার্থ সংস্পর্শে সম্ক, চিত হুইস্বা থাকে । 

ওয়। ইহার পরিপাক ও সমীকরণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। যাহা ইহার 
খাদ্য এরূপ কোন পদার্থ ইহা অনায়াসে জীর্ণ করিয়া নিজ-দেহে মিশাইয়া 
লইতে পারে। এইবপে মুত পদার্থ সকল সজীব প্রোটোপ্লাজমে পরিণত 
এবং আঁমিবার দেহের সঙ্গে মিশিয়া যায়। 

চর্থ। যেমন খাদ্যদ্রব্য হইতে নতন বল্গ শরীরে গ্রহণ করিষা ইহা! 
পরিপুষ্ট হয়, তেমনি সঞ্চালন প্রভৃতি কার্যে ইহার শরীন্বের ক্ষয় সংসাধিত 
হইয়া থাকে । যেমন নৃতন খাদ্য সমীকৃত হইয়া ইহার শরীরের পুণ্টি সাধন 
করিতেছে, তেমনি শরীরের পুরূুতৈন ও ব্যবহৃত অংশ সকল শরীর হইতে 
বহির্থত হইয়া যাইতেছে । ডি জানিগানিচিন রত্ন 
নিয়ত ক্ষয় ও পূরণ সমভাবে চলিষা!থধাকে। 

€ম। ইহাঁও উচ্চশ্রেণীর জীবের ন্যার রা বাষ্প গ্রহণ পূর্বক 
ধযয়ঙ্গারক বান্প পরিত্যাগ করিয়া জীবিত খাকে ৮ ইহাই শ্বাসক্রিয়া। 

৬ষ্ট। ইহাদেরও বংশবৃদ্ধিকরী শক্তি আছে। নূতন নতন পদার্থ নিজ 
শরীরে সমীকৃত করিয়া ইহারা পরিপুষ্ট হর এবং অবশেষে আত্মদেহ বিভাঁগ- 
স্বারা ছুইটি তিনটা বা অনেক গুলি জীব উৎপন্ন করে। 

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, প্রামী জগতের সর্ব্বাধযচ্থ জীবন্ত 
পদার্থ আমিব! নামক ক্ষুদ্র জীবের শ্বাসবস্ত, মুখও পাকস্থলী, হস্তপছাকি 


| থাকিলেও ইহাদের জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ উচ্চশ্রেণী জীবের ন্যায় হুস্পন্ন 
হুইয়া থাকে। ইহাদের পৃথককৃত ভিন্ন ভিন্ন বন্ত্রাদি নাই। যত আমর! 
নিন্ম হইতে উচ্চ শ্রেণীতে অধিবোহণ করিব ততই দেখিতে পাইব যে, এই 
ূপ বহুসংখ্যক সরল আমিবা-সমাঈ পৃথকরত হইয়া উচ্চ জীবের বিভিন্ন 
ষন্ত্র সকল নির্মাণ করিয়াছে। 

উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্য-দেহের আণুবীক্ষণিক সংগঠন পর্যালোচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে. জটিল যন্ত্রাদি চালিত, স্বায়ুমস্তিক্ষ-অনুশীসিত নরদেহ এই: 
আমিবার বিশেষ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনুষ্য-জীবনের লক্ষণের 
সহিত তুলনায় আমিবাৰ জীবন্ৰে লক্ষণাদিতে কোন পার্থক্য দেখা যাত্ব 
না। মনুষ্যদেহ গঠনকালে আমিবাদেহস্থ প্রোটোপ্রাজমের বিশেষক্ধপে 
রূপান্তর ও পরিবর্তন ব্যতীত আব কিছুই দুষ্ট হয় না। আমিবা দেহস্থিত 
আদি পদার্থের (প্রোটোপগ্লাজমের ) যেমন একাধারে পূর্বোস্ত সকল 
'লিক্ষণগুলি বর্তমান থাকিয়া উহা জীবন ধাবণে সহাষতা। করে, মনুষ্য দেহ 
নির্বাণে উহাদের আকার পরিবর্তনের সহিত কতক গুলির এক প্রকার, অন্য 
কতকগুলির আর এক প্রকার, আর কতকগুলির তৃতী্ব প্রকার এইবপে 
বিশেষ' বিশেষ আদি পদার্থসমগ্রি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
এইক্ধপে কতকগুলি আদি পদার্থ-দল সক্ষোচনক্ষম মাংসপেশী, কতকগুলি 
স্বেচ্ছাচারিতা গুণবিশিষ্ট যথা মস্তিক্ষ ও স্মায়ুমণ্ডলী, কতকশ্লি পরিপাক ও 
সমীকরণ ক্ষমতশালী খা পাকস্থলী ও তৎসঙ্বদ্ধীয় গ্রন্থি সকল--এইরপ 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। যখন আদি পদার্থ সকল এইরুপে ক্বপা- 
স্তরিত (গঠন সন্বঙ্ছে) ও পরিবর্তিত (লক্ষণ সন্থন্গে) হইয়া বিশেষরূপে 
গ্রথিত ও সন্বস্ধ হয়, তখন তাহাকে টিসু বা তন্ত কহে। টিস্থ বা তক্ত এইরূপ 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণীক্রাত্ত আদি পদার্থ সমবায় মাত্র। তজ্জন্য যাহাদের 
স্নন্কোচনে ক্ষমতা আছে তাহাদিগ্বকে মাংসপেশীময় তন্ত, যাহাদের সক্কোচন 
ঘা অন্ত লক্ষণের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় কাজ করিবার ও উত্তেজিত হইবার ক্ষমত। 
আছে তাহাকে ল্গায়ব তন্তু, যাহাদের সঙ্কোচন, শ্বেচ্ছাঁচারিতা বা অন্য লক্ষণের 
পরিবর্তে শ্লেম্ম উৎপাদন ক্ষমতা আছে তাহাকে রসোৎপাদক তস্ত কহে। 
খবরীরের ফে.ম বা কাঠাম প্রজত করিতে অর্থাৎ কোমল মাংসময্ শরীরে দাফ্য 
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সংযোগ করিতে কতকগুলি তক্তব প্রয়োজন হয় যথা, অন্থিময় তন্তু, উপাক্ছি 
ময় তন্ত, সংযোজক তন্ত ইত্যাদি । 

এই সমস্ত লক্ষণানুমারে আমরা! জীবদেহকে নিম্মলিখিত আদি তন্ত 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, যথা £- 

১-__সঙ্কোচক তন্ত-_-ষথা মাঘসপেশী । 

২--উত্তেজনশীল ও স্বেচ্ছাচারী__ষথা স্নায়ুবিধান। 

৩-_রসনিঃসারক যথা পাকস্থলী, মূত্র গ্রন্থি, ফুস্ফুণীয় কোষ দকল। 

৪__ রাসায়নিক পরিবর্তন উত্পাদক যথা মেদ কোষ, যকৃত কোষ, লোষিকা 

কোষ ইত্যাদি । 

৫--বংশবৃদ্ধিকারী যথা স্্ীজাতির ডিম্বাধার ও পুরুষের অণ্ডকোষ । 

৬--অবশিষ্ট বিভাগ যথা! অস্থি, উপাস্থি, চশ্্ৰ ইত্যাদি । 

উপরি উক্ত পৃথক পৃথক লক্ষণাক্রান্ত্ব পুথক পৃথক তন্ধ গুলি একই দেহের 
অংশ মাত্র । যেমন কোন সমাজে ব্যক্তিগত একতাই সমগ্র সমাজের উব্লত্রি 
কারণ এবং সকলেই স্বস্ধ প্রধান হইয়া! কেবল নিজের নিজের দিকে চৃষ্টি 
কবিলে যেমন কোন সমাজ চলিতে পারে না, তদ্রপ দেহ-সমাজের ভিন্ন ভিন্ব 
তন্ত-ব্যক্তিগুলি যাহাতে একীভূত হয়া সমাজের মক্লোদ্দেশে কাজ- করিতে 
পারে তজ্জন্ তনুর মধ্যে পরম্পর পরস্পরের সহিত সন্বন্ধ থাক? 
আবশ্যক । আমিবা-দেহ একইমাত্র অর্ধ তরল প্রটোপ্লাজমে গঠিত) হৃতরাং 
তাহার দেহ মধ্যে এইবপ সন্বন্ধ-খ্রতিষ্ঠোপযোগী কোন উপায় থাকা আবশাক 
হয়না । আমিবা কোন দ্রবা ভক্ষণ করিলে তাহার সারাংশ ক্রমশ: ভ্রম্শঃ 
সঞ্চালিত হইয়া দেহের সর্বত্র প্রটোপ্লাজম মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারে । 
মনুষ্য দেহে এরূপ দহজ-বিস্তার অসম্ভব । পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য 
দেহ, মনুষ্য কেন উচ্চজীব দেহ, আমিবাবত বাহু কোব-সমস্ি ব্যতীত আর 
কিছুই নহে, কিন্ত এই কোষখুলি বহু দূরে দূরে এবং বিবিধ কঠিন আবরধের 
মধ্যে অবস্থিত। অস্থির কোষগুলি অস্থিময় প্রাচীর বেক্টিত ) উপাস্থির কোধ- 
গুলি উপান্ছিময় দ্রব্য মধ্যে প্রোথিত। এইরূপ মাংসপেশী, কনেকটিতত টি 
প্রত্থাতি সমস্ত স্থানের কোষগুলি অতি দুরে দূরে অবস্থিত এবং কঠিন পদার্থ 
ছারা সম্যক আবৃত । ভজ্ন্ত উচ্চ জীবদেহে যাহাতে এই কোষগুলি পরস্পর 
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খরম্পরের সহিত মিলিয়া একত্রে কাজ করিতে পারে তজ্জন্ত ছুইটা সংযোগ 
উপায় প্রতিষ্ঠিত থাক! আবশ্যক । 

প্রথমত, দেহের মস্ত তন্তগুলি খাহাতে পৌষপোপযোণী পদার্থ প্রচুর 
পরিমানে প্রাপ্ত হয় এবং অপ্রযোজনীয় পদার্থ সকল যাহাতে সহজেই তথা 
হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে পারে তাহার উপায় থাকা আবশ্যক। উচ্চ 
জীবদেহে এই অভাব দৃরীকবণার্থ রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিযা আছে । 
রক্ত হইতে হুদরতম তন্তগুলি তাহাদের পোঁষণোপযোগী আবশ্যকীয় 
পদার্থ প্রাপ্ত হয় এবং অনাবশ্যকীয় পদার্থ সকল তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ, দেহের সমস্ত তন্তগুলি ধাহাতে পরস্পর পরম্পরের সহিত 
খিলিয়। একত্র স্মবায়ে কাঁভ কবিতে পারে ততঙ্জন্ত পরম্পরের মধ্যে সংযোগ 
উপায় থাকা আবশাক | উচ্চ জীবদেহে চর্খঘ উত্তেজনশীল ও অনুভবনীয় 
প্যান") ইচ্ছা! উৎপাদক ক্গায়ব পদার্থ অতি দূরে অবস্থিত। যাহ! উত্তেজিত 
হইবে এবং যাহা উত্তেজিত করিবে, অর্থাৎ উত্তেজিত ও উত্তেজক এই 
উভয়ের মধ্যে সংযোগের নিমিত্ত উচ্চ জীবদেহে দড়ির ন্যায় ন্্ায়ুসকল্‌ 
আছে 4 এই ক্গাম়ু সকলের সহিত অন্যান্য তজরও শুম্ষা স্প্র 
ক্সায়জাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত আছে। উচ্চ জীবদেহে এই জন্য শ্বাযুবিধান 
দুষ্ট হয়। উচ্চ জীবদেহে এতদ্ব্তীত আরও জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। রক্ত 
সঞ্চালন ও ন্নীধুবিধান ব্যতীত আরও বিশেষ বিশেষ জটিল স্থান উচ্চ জীব- 
শরীরে দেখিতে পাওয়া বায়। আরল আমিবা-দেহে কোন বিশেষ গঠন বা! 
দ্বাকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, হৃতরাৎ তাহাদের শরীরে একপ বিশেষ 
জট শ্থীনগু নাই। উচ্চ জীবদেহে কতকশুলি তন্ধ বিশেষ রূপে সঙ্দ্ধ 
ছইয়] বিবিধ যন্ত্র বা অর্গান সকল উতপন্ন করিয়াছে। এই যন্ত্র গুলির ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ক্রিয়া আছে এবং ক্রিয়৷ গুলির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। 
ক্টচ্চ জীবদেহে রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র শ্বাস যন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র প্রভৃতি ন্ত ও 
'্াাকের পরিচালন কৌশল দেখিতে 'পাওয়! যায়। উচ্চজীবদেহে 
জ্চালন-কৌশল প্রচুর পরিমাণে প্রয়ৌজনীয়, ভজন্য দেহের প্রায় জর্দত্রই 
িপশিফ তন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বস্থি, উপাস্থি প্রভৃতি সঞ্চালনের জন্য 
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ব্বহৎ বৃহৎ মাংসপেশী আছে। তদ্যতীত, বিশেষ বিশেষ ইন্সিয়সকলের 
সহায়তা এবং স্যরোচ্চারণ প্রভৃতির জন্যও পৈশিক তন্কর প্রয়োজন । 

উচ্চ জীবদেহ এইরূপে গঠিত । আমিবা। অতি সামাশ্য প্রাণী হইলেও 
তাহার জৈবনিক ক্রিক! কলাপ ষেরূপ সম্পাদিত হয়, জটিল দেহবিশিষ্ট উচ্চ 
প্রাণীরও জৈবনিক ক্রিয়া কলাপ তদ্রপ সম্পাদিত হুইয়্া! থাকে । শারীরতত্ব- 
বিদ পণিতদিগের চক্ষে উচ্চজীবদেহ বিশেষরূপ সম্বন্ধ আমিবা-সমষ্টি 
ব্যতীত আর কিছুই নছে। 


সূচীপত্র । 


উপক্রমণিকা । 
বিষয় । পষ্ঠাঁ। 


শারীরতত্তের মূল সত্য '১.১. ১১ ০১১১ ৯০১০৯ 
প্রথম অধ্যায়। 
জীবিতের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এরি হত এজ। ৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মনুষ্য দেহের বাসায়নিক সংগঠন রর ১৪ 228 ১১৮£ 
মনুষ্য দেহস্ছিত অর্থানিক পদার্থ ১০ 
মনুষ্য দেহস্থিত ইন-অর্গানিক পদার্থ... ১.৮ ১১০৮ 


তৃতীয় অধ্যায় । 
মানব দেহেব আশণুবীক্ষণিক সংগঠন ... ১ 324 এও ৮ 
প্রটোপ্লাজম ৮ 25 5৪ ১ মর »০০১১ 
কোষ সকলের অবনতি ও মৃত্ধ্য ঢ 45১ টি ১, ১৩ 
কোষ সকলের আকার 5 বগি ৮, হি *০ 9৪ 
সংযোগের নিয়ম: .., ৭৯5 5 রি 2 5০৮১৫ 
অধ্যায়ে সার মর্ম ছি ছু 2, পি, 4 চি 


চতুর্থ অধ্যায় | 
আছি তন্তদিগের সংগঠন ০ 6 ০42 ১৭ 
এশিধিলিয়ম ৯৪ ঠ চি 552 2 ০০১৭ 
কনেকটিভ টি *** ১৯ ৪ ছিড, .2প8 
ফাইব্রস টিহু +5০ তত কত ক রী শত ই 
বিগ এ ৮ ৬:78 ডি ৮ 2 


সির । ৃষ্ঠা। 


4৯] 2 ১২ হর টুর টা ৬ ১,০৩৫ 
পঞ্চম অধ্যায় । 


বি ১০ চি 2 কিঃ নি ৮ তার ৭০৩৯ 
বন্তস্বন্দেন হি ঠ ০ নি তত তই টি ৪৫5০, 285 
স্বন্দন সম্বন্ধে পবীন্ষ... রা দর এ .৮৮.:৪৪ 
স্কন্দন সন্মঙ্গীয় ন্যিযাবলী .. ১ রি ৪2 **.:৪৮ 
বন্তের বাসাযনিক সংগঠন... ০২০০০ ১১:৪৯ 
বন্তকণিকা ** ৪ 5৪ 9 রঃ ৪৪ ২০৫২ 
লোহিতকণিক1 2 ১ 4 তু 5৪ ২১৫৩ 
শ্বেতকণিকা নি নু ৪৪2 2 ১১:৫৯ 
প্লীজমা ও ফাইব্রিন ... ৪ ১১. রর রঃ ,*১ ৬১ 
ব্তরমা .., ২ 7 রে ৭ ০১ ৬ 
রক্তস্থিত বাস্প ১, এ 4৬ 2 ক ০, ৬৪ 
বিভিন্ন অবস্থায় ্গাতাবিক ধক্তের তারতম্য ... ২... ০, ৬৯ 
শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তের সংগঠন 2 ১১ ৭» 
স্বাভাবিক রক্তের ব্যতিক্রম .. ৯ ৭ ৬ ১৯. ৭ই 
দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তের পরিমাণ ,, ই ৪৪৫ 55 এত 
রক্তের উৎপত্তি... ১৯৮:০০০,5 ই 
রাক্তের প্রয়োজনীয়ত! ... রি টানে না রা ১১৮ ৭৭ 
রক্ষের বিবিধ উপাদানের কার্য রর ০:88 রা, 2০ 

ষষ্ঠ অধ্যায় । | 

শক্ত সঞ্চালন ২, ঈ হা 1 হন পু **০ 2৯ 
হৃৎপিও ৯ 5০ রি ৫ 55৯ ০৪ 5৪৪ 
ছৎপিপ্ডের ক্রিয়া ১১১ 155, রঃ ১ যর *০ ৯ 


সৃচীপত্র। 
বিষয় । পৃষ্টা 
স্বৎপিণ্ডের শব ধর, 88৮48৮8৯287 ০ 
হৎপিণ্ের প্রতিতাত ০ বে ও 5৯ ১১,:১৪% 
হৃৎপিণ্ডের গতি ও শক্তি ই 183 টে হি *5 ১০৪ 
হৃদম্পন্দনের অবশ্থিতি কাল .* ১৪ ৮ 4 5০১০৭ 
হুৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উপর দ্নামুবিধানের ক্ষমতা .. 5১ 55 ১৭৮ 
ধমনী টুর রা নব ৯ হি টড ০৭০ ১৪৭ 
কৈশিকা ১, ৮$ ৪ £ টা এক *০ ১২০ 
শিরা তে হি 5 নি ৫ হি 555 সিইও 
ধমনী মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ... ০ লু 5০৮ ১২৫ 
ধমনী-ম্পন্দন বা নাড়ী ৪ নর ৮ 2 ১,১৩৩ 
ধমনী-প্রাচীবে রক্তের বেগে -৮ ০০ তত তত ১৩৬ 
কৈশিকা মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ** রর টা রত ১, ৯ুং 
শিরামধ্যে বক্ত সঞ্চালন 2 রর ছা ৪ ১০১৪৮ 
রক্ত সঞ্চালনের দ্রুত গতি ... রঃ ডঃ ২ ১৫২ 


সপ্তম অধ্যায়। 


শ্বীস-ক্রিমা। ১, 5 ক মা 3 কত ৯০১৫৫ 
শ্বাস-প্রশ্বাসীয় যন্ত্র ও তন্ত সমুহ উই ৭86 ও জু. 57-82% 
শ্বাস প্রশ্বাস কৌশল... ১, ১55০১০5০১৬৩ 
শ্বাস-প্রশ্বাসীষ় সঞ্চালন ,* ১১ ১, ১১ ০০5৯ ১৬৬ 
শ্বাস-প্রশ্বামীয় সঞ্চালনের সম্ধ 5৪:8৬. 8৮ সু 
হ্াভাবিক শ্বাস-প্রশ্থাসীয় শব্দ 2. 285 আড ভররন 
বায় ও রক্ত মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসীয় পরিবর্তন. ০ ২০৮০০ ১৭৬ 
নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর পরিমাণ. ৮১ ৯০ তত ০৯ ৯৭ 
শ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে জায়ুবিধানের-ক্ষমতা.... ৮ ** ৯৭ ১৮৯ 


'দূষিত বায়ুর ফলাফল 2 ১০:৮০ 5০ ছি 
'চর্ঘ মহা দিয়া শ্বাসংক্রিয়া :... ২৮ ১55 225৯ ইত 


সুচশপত্র । 


বিধয়। 
আভ্যন্তরিক শ্বাস-ক্রিয়া 
বিশেষ বিশেষ প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাসীয় সঞ্চালন 
এপ নিয়া, ডিস্প নিযা, এক্ফিকিয়া ্ঃ 
অগ্রম অধ্যায়। 
খাদ্য ০ 228৮. 12 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা টি নি 
শবম অধাায়। 
পরিপাক ক্রিষা 
লালাগ্রস্থিসমূহ 
ফেবিংক 
তন্ননলী 
গলাধঃকবণ ক্রিষা , 
পাকস্থলী মধ্যে পরিপাঁক ঃ 
অন্ত্ ৪58 ্ 8, যত 
অস্ত্রমধ্যে পবিপাক ক্রিয়া ঃ 
ক্লোম ও ক্লোমরস ঠ তর 
ক্ষুদরান্ত্রে পরিপাক-ক্রিয়া 
বৃহদন্ত্রে পরিপাক-ক্রিয়। 
পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে বাষ্প ... 
স্কান্তের সঞ্চালন 2, 88 


পষ্ঠা। 


* ১৮৪ 


* ১৮৪ 


**৭ ৯৮৬ 


*১৮০ 


** ৯৯৭ 


** ২২৬ 


* ২৩৯ 
* ২৪২ 
* ২৪৪ 
* ২৪৫ 


নর-শারার-তত্ব। 
প্রথম অধ্যায়। 


জীবিতের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ । 


জীবিতের জৈবনিক প্রক্রিয়া বিষষক বিজ্ঞানকে শারীর-তত্ব শান বা 
ফিজিফলজি কহে। জগতের সমস্ত পদার্থকেই সাধারণতঃ তিন শ্রেধীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে-_১ম, খনিজ; ২য়, জান্তব এবং তয়, উদ্ভিদ। প্রথম 
শ্রেমীস্থ পদার্থসমূহ জীবনশুন্য__নিজাঁব, এবং শেবোক্ ছুই শ্রেনী জীব্ভ্ব 
সজীব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । সজীব পদার্থ মাত্রেরই, প্রাম্মই হউক 
বা উদ্ভিদই হউক, শারীরিক ও জৈবনিক প্রক্রিয়া সকল বিশেষ নিয়মাুদারে 
সাধিত ও পরিচালিত হয়। সেই প্রক্রিয়া সমষ্টিই শারীর-বিধান ক 
ফিজিয়লজি । সজীব বা জীবিত পদার্থের প্রধান ছুই শ্রেণী বিভাগামুসারে 
শারীরতত্ব শান্তকেও ছুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,-- 
(৯) প্রাণীর শারীরতব্ব; ২) উদ্ভিদের শারীরতত্ব। প্রাণীর শারীর- 
তত্বের মধ্যে নর-শীরীরতত্ব ব! হিউমান ফিজিয়লজি আমাদিগের আলোজ্য 
বিষয়। 

যে বিদ্যা শিক্ষ! করিলে মনুষ্যের উৎপত্তি ও জন্ম, পরিপিকতা' এবং 
মৃত্যুর বিষয় অবগত হওয়া ধাজজ সেই শাস্্রই নরশারীর-বিধানতস্ব বা 
হিউমান ফিজিয়লজি। ইহাতে শিক্ষা দেয় কিরপে পরিপাকাদি ক্ষার্ঘা 
অন্পন্ন হয়, কিরপে হস্তপদাদি সঞ্চালিত হত এবং কিরূপেই বা মন্ুয়া 
জীবিত থাকে। 

অর্ধ নিয় শ্রেণীস্থ অতি ক্র উদ্ভিদ হইতে উচ্চ পদাভিষিক্ত বৃহঘাকার 
জন্ত পর্য্যন্ত সকল জীবিত পদার্থেরই পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ই হন্ক। 
শ্ই, পঞ্চ লক্ষণ-জীবনের নিত্য সহচর :--(১) জম্ম, ৫) বুদ্ধি, ৫). 
পক্কড়া, (৪) অবনতি এবং (৫) মৃত্যু । 


২ নর-শারীরুতত্ব। 


প্রথম। জন্ম, অর্থাৎ জীবনদাতা বাঁ দাত্রী হইতে বিচ্ছিন্রতা | ক্গজলক 
জননী হইতে পৃথক ও স্বাধীন অস্তিত্ব, অল্পই হউক বা অধিকই হউক, 
এই জন্ম বা উৎপত্তির প্রধান লক্ষণ। ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝা যায় 
হে জীবন পূর্বগড্ জীবন হইতে উৎপন্ন হইয্বা থাকে -_জীবের স্বদ্ধৎ উৎপত্তি 
বা জন্ম গ্রহণ এ পধ্যপ্ত সপ্রমাণিত হয় নাই। 

স্বিতীয়। বৃদ্ধি, অর্থাং আকার ও অবয়বের বপ্ধিতায়তন। এই লক্ষণ 
যে কেবলমাত্র জীব মধ্যেই আবদ্ধ এরূপ নহে; অনেক নিজীরঁব পদার্থকে 
ক্ষুদ্র হইতে এ্রমে ক্রমে বৃহদাকারে পরিণত হইতে দেখা খায়। উপযুক্ত 
অবশ্থায় রাখিলে লবণ বা মিশ্রির ক্ষুদ্র দানাও ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইয়। 
খাকে। কিগ সজীব ও নিজীঁবের দেহ-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আছে; 
মেই বিভিন্নতা কি তাহা নিয়মে লিখিত হইতেছে £- 

(ক) নূতন নূতন পদার্থ সযগ্র দেহ-মধ্যে সমাবেশ বশতঃ সজীব দেহ 
(ধেমন কোন মাংসপেশী বা অস্ষি) ভিতর হইতে বর্ধিত হইয়া থাকে, কিন্ত 
নিজাঁবের বৃদ্ধি সেরপ নহে। ইহার বৃদ্ধি বাহিরে বাহিরে--নতন নৃতন 
পদার্থ দেহেব বাহিরে স্তরে স্তবে সংযোজনা দ্বারা উহা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
অদ্য ঘেমিশ্রির দান! ক্ষুদ্র দেখিয়াছ কল্য তাহার দেহের বহির্ভাগে স্তরে 
স্তরে নৃতন পদার্থ সন্নিবেশ হেতু উহা! বড় দেখিতে পাও । জীবিতের বৃদ্ধি 
অআপভ্যত্তরিক; নিজাঁবের বৃদ্ধি বাহিক। 

(খ) সমস্তজীবিত দেহ হইতে অনবরত ক্ষয় হইতে থাকে । ফেই 
ক্ষব পরিপূরণ করাই জীবনের ক্রিন্কা। মনুষ্য দেহও এইব্ধপ নিত্য ক্ষয়ের 
খআধীন; সদত আমাদিগের শরীর হইতে পরমাণু ক্ষয় হইতেছে। শরীরের 
সমস্ত অঙ্গপ্রত্যক্গ এবং অক্সপ্রত্যঙ্গ-সন্বলিত সমগ্র দেহ এইরূপে অনবরত 
পরিবর্তিত হইতেছে । এই পরিবর্তন, অর্থাৎ ক্ষাত ও পূরণ, এত ধীরে 
ধীরে ও অজ্ঞাতপারে সম্পন্ন হয় ঘে আমরা তাছার কিছুই অনুতব করিতে 
পারি না । নিজীব পদার্থে এরূপ কোন পরিবর্তন, এরূপ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি 
দেখা বার না। লবণ ব| মিশ্রির দানার এক্সপ নির্দি্ই কোন ক্ষয় ও পরিপূরণ 
পরিলক্ষিত হয় না। 

(শ্বট জীবিতের শরীরে নৃতন দ্রব্য খাদ্যক্ধপে গৃহীত, পরিবর্তিত ও 


নর-শারীর-তন্। 


সমীকৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্ত নির্জীব পদার্থে এইরূপ ভুক্ত পদার্থের পরিবর্তৰ 
ও সমীকরণ দৃষ্ট হয় না। লবণের দানা লবণাক্ত জলে রক্ষিত হইলে জল 
হইতে ক্রমশঃ লবপাংশ গ্রহণ পূর্বক আকারে পরিবার্ধীত হয় বটে, কিন্তু জঙী- 
য্লাংশ হইতে লব্ণ গ্রহণ কালে লবণ লবণই থাকে, উহাতে কোন পরিবর্তন 
উপস্থিত হয় না; কিন্তু জীবিত জগতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
জীবিত পদার্থ (উদ্ভিদ হউক বা জন্তই হউক) এই প্রকারে খাদ্যরূপে নৃতন 
দ্রব্য গ্রহণপূর্্বক এরূপে পরিবর্তিত করিয়া লয় যে তাহা! অনায়াসেই দেহে 
সমীকৃত এবং ততপরে পুষ্টিসাধনোপযোগী হইতে পারে। 

(তব) জীবস্তের দেহের বৃদ্ধির নির্দিষ্ট সীমা আছে, অর্ধাৎ জীবিত 
পদার্থের অন্ত জীবন যেমন অসম্ভব, অনন্ত বৃদ্ধিও তদ্্রপ অসম্তব কথা। 

তৃতীয়। পরিপকতা। বৃন্ধির ন্যায় পরিপন্কতাও জীবনের নিত্য সহচয়। 
শরীরের মাংসাদির পরিপদ্কতা অর্থে কেবল মাত্র পূর্ণায়তন বুঝায় না; আত 
তনের পূর্ণতার সহিত স্ব স্থ কার্য করণে অধিকতর সক্ষমতাও বুঝিতে হইবে ।, 
পূর্ণদেহ মনুষ্য কেবলমাত্র বদ্ধিতকায় শিশু নহে। 

চতুর্থ, অবনতি এবং পঞ্চম, মৃত্যু ।-পরিপকৃতার শেষ এবং অবনতির 
প্রারত্ত এই ছুই প্রক্রিয়ার ঠিক সীম নির্দেশ কয়া কঠিন। পরিপরুতার 
পর অবনতি এবং অবনতির পর মৃত্যু ইহাই জীবস্তের লক্ষণ। 

এই পঞ্চ লক্ষণ 'বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই সজীব বলিয়া বর্ণিত হইয়া ধাকে। 
সজীব পদার্থ ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত, প্রাণী ও উদ্ভিদ । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই 
ষে, এই ছুই শ্রেণীর পার্থক্য ও প্রভেদ কি? 

প্রাণ জগতের সর্ধ্ নিয় শ্রেণীন্থ জীব এবং উদ্ভিদ-জগতের অর্ধাধযস্থ উত্ধিদ 
একই ধর্মাক্রান্ত__উভয়ের প্রভেদ স্থির করা এক রূপ অসম্ভব। একপ ক্ষুত 
আগুবীক্ষণিক জীবাণু আছে ধে উহ] উদ্ভিদ কিন্া প্রাণী তাহা স্থির করা! বাসন 
না। কিন্ত যতই আমর! উচ্চ শ্রেণীতে অধিরোহণ করিতে থাকি, ততই উদয় 
প্রেমীর বিভিন্ন লক্ষণ সকল স্পট প্রতীয়মান হইতে থাকে-শ্রে্ঠ জীব মনুষ্য 
ও উচ্চ শ্রেশীস্থ বৃক্ষের শ্রতেদ স্থির করিতে বিলম্ব হয় ন1। প্রানী ও উদ্ভিদ 
জগতের বিশেষ লক্ষণ এই +_ 

»ম। উদ্ভিদের আহার কেবলমাত্র ইন্-অর্গানিক পদার্থ, বা জল 


্ট নর-শারীর-তত্ব । 


সঞজারক বাপ্প, এমোনিয়া, ইত্যাদি। ইহারা এই সকল সামান) পদার্থ নিজ 
কেহে গ্রহণ পূর্বক, নিজ চেহস্থিত ক্লোরোফিল নামক হুরিদ্বর্ণ পদার্থ কর্তৃক 
সু্যলোকে ইহা বিশ্লেষণ করিয়া, স্বশরীরে জটিল অর্গানিক পদার্থ সকল 
উত্পাদিত করে। 

জীবিত প্রাণী কেবলমাত্র ইন্-অর্গানিক পদার্থ (যথা জল, দ্বযপ্ঙ্গারক 
খাপ্প, এমোনিয়া ইত্যাদি) আহার করিয়া ঝাচিয়া থাকিতে পারে না। ইন্‌- 
অর্গানিক ও অর্গানিক উভয় প্রকার পদার্থ ই ইহাদের আহাধ্য । 

্য়। উদ্ভিদেরা দ্বযন্ঙ্গারক বাপ্প নিজ দেহে গ্রহণ পূর্বক হৃর্ধ্যালোকে 
উহ বিশ্লেধণ করিয়! 'অঙ্গার রাখিয়া অন্্জান বাপ্প পরিত্যাগ করে! প্রাণ 
দিগের পক্ষে ইহার ঠিক বিপরীত-_অন্নজান বাপ্প তাহাদের প্রাণবামু; প্রাণী- 
গণ অয্মর্জান বাপ্প নিশ্বাস দ্বার! গ্রহণ পূর্বক প্রশ্বাস দ্বারা দ্ধযপ্ন্গারক বাষ্প 
পরিত্যাগ ককরে। যে দধযয়ঙ্গারক বাল্প প্রাণীর প্রাগনাশক, তাহাই উদ্ভিদের খাদ্য 
এবুং যে অগ্লজান বাম্প লইয়া জীব বাচিয্বা থাকে ভাহাই উদ্ভিদের! পরিত্যাগ 
ক্ষরে। 

শুয়। উদ্ভিদ-দেহ সেলুলোজ মামক কোন শ্বেতগার-জীতীয় পদার্থে 
শঠিত,। ইহার মধ্যে অঙ্গার, জলজান এবং অম্লান আছে। কিন্ত জীবদেহ 
এলবুষেন নামক অপগুলাল জাতীয় পদার্থে নিশ্ষ্িত। ইহাতে প্র তিন বাষ্প 
ব্যতীত যবক্ষারজান বা্প অবস্থিতি করে। 

গর্থ। উদ্ভিদ গতিশক্তি-হীন। যদিও উচ্চ শ্রেণী মধ্যে ইহা একটি 
স্পষ্ট লক্ষণ বটে, কিন্ত এমন উদ্ভিদ-বীজ আছে যাহারা যথেচ্ছা জল বা! বানু 
মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। লজ্জাবতী লত] উত্তেজিত হইলে স্বেচ্ছাত্রমে 
বরধালিত হইতে সকলেই দেখিয়াছেন। শ্থেচ্ছাক্রমে সঞ্চালন প্রাণী মাত্রেরই 
একমাত্র লক্ষণ নহে। 

কম উদ্ভিদ্দের জীব জন্কর ন্যায় পাকাশয় ও অস্ত্র অর্থাৎ কোন পরি- 
শার যন্ত্র নাই। এ লক্ষণও সম্পূর্ণ প্রভেদকারী নহে, কারণ যে সমস্ত আণু- 
ব্বীক্ষপিক ক্ষুদ্র জীব আছে তাহাদের পরিপাক-গুণ বিশিষ্ট কোন গাঁকাশয় বা 
কত্ত পরিদৃষ্ট হয় লা। 

উদ্ভিদ শ্রানীগণের খাদ্য। জল ও ইন্‌-অর্গানিক' পদীর্থ ব্যতীত উদ্ভিদ 


নর-শানীদ্-তত্ব। £ 


স্বেহে প্রান্নগণের আর ২০্টী প্রধান খাদ্যোপকরণ লংগৃহীত থাকে, তন্মধ্যে 
যেদ (ফ্যাট), কার্হাইডেট (শ্থেতসার জাতীয় পদার্থ) ও ধোটিভ 
প্রধান। উদ্ভিদ হইতে প্রাণী-দেহ নির্িত এবং পুনরায় প্রাণী-দেহ হইতে 
উদ্ভিদ-জগ নির্টিত হইতেছে । প্রাণীগ্রণের তেজ উদ্ভিদ হইতে এবং উদ্ভিদের 
তেজ কৃর্ধ্য হইতে গৃহীত। তজ্জন্যই সবিতা জীবনের মুলীভূত কারণ। 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


মনুষ্য-দেহের রাসায়ণিক সংগঠন । 


৬৪টা রাসায়ণিক রূঢ় পদার্থের মধ্যে প্রাধীদেহে প্রায় ১৭চী রূঢ় পদার্থ 
দৃন্যাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে অশ্রজান, অঙ্গার, জলজান ও 
ঘবক্ষারজান একত্রে শতকদ্ধা ৮৫ তাগ। ধাতব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিব্রম, 
সোডিযম ও পটাসিথম সর্বাপেক্ষা বেশী । 

নিম্মলিখিত রূঢ় পদার্থ সকল মনুষ্যদেহে অবশ্থিতি করে £_- 


অম্নজান ৯১ ৯৪ 8 ৭২.০ 
অঙ্গার 524 ঃ ০2 ১৩,৫ 
উদ্দজান শি হনে ১৪৪ ৯১ 
ঘবক্ষারজান ... ও ১৮৪ ২.৫ 
ক্যালসিয়ম ... ১ ০ ১৩ 
ফসফরস ৭২ ১ ৪ ১১৫ 
গন্ধকা ৭ ০১ দি 8 ১৪ ৭৬ 
ক্লোরিন 5%5 ১৩৬ ৮ ০০৮৫, 
ফ,রিন সি ৪ রর -৮ 
পটাসিয়ম নত ৯৩ 5৯৯ ১০২৬ 
লৌহ ৮৫: 462, 388 **১ 
য্যাগনেসিয়ম ০৯২ 
সিঁলিকল ০০০৬২, 
১০০ 


এতম্বযতীত তত্র, সিস ও এলুমিনমের চিহৃমাত্র প্রাপ্ত হওষা বাঁ । 


৬ নর-শারীর-তত্ব। 


উপরি উক্ত রূঢ় প্ধর্থ মকল জীবদেহে এক একটা পৃথত পৃথক ভাবে 
প্রায়ই অবস্থিতি করে না। উহাদের মধ্যে কতকগুলি করিয়া একত্রিত 
সশ্মিলিত হওয়ায় জটিল পদার্থ সকল সমুৎপন্ন হয়। রূঢ় পদার্থগুলির সমধায়ে 
খে জটিল পনার্থগুলি উৎপন হয় তাহাদিগকে “কম্পাউও” বা যৌগিক 
পদার্থ কা যায়। জীবদেহে ছুই প্রকার যৌগিক পদার্থ [ৃষ্ট হয়; এক 
গ্রকার অর্গানিক বা শরীরী, আর এক প্রকার ইন-অর্গানিক বা অশরীরী । 
জীবের খাদ্যের ন্যায় জীবদেছ এই অর্গানিক এবং ইন্-অর্গানিক ছুই 
প্রকার যৌগ্সিক পদার্থে গঠিত। 

পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে প্রাণী বা উদ্ভিদগণের দেহ-মধ্যে সে সমণ্ত বিশেষ 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা রসাষণবিদ পণ্ডিতগণ ন্ট পদার্থ সকলের 
সংমিশ্রণে নিজ হাস্তে প্রশ্তত করিতে পারেন না, অর্থাৎ উহা! কেবল প্রাণী বা 
উদ্ভিদের শরীরস্থ যক্ত্রো২পন্ন পদার্থ। তজ্জন্ত & সকল যৌগিক পদার্থের 
মাম অর্গানিক বা শরীরী রাখা হয়। এইক্ষণে দেখা গিয়াছে উহার মধ্যে 
অনেক পদার্থ কেবল মাত্র জীবিতের দেহোৎপক্ন না হইয়া রাসায়ণিক 
প্রক্রিয়া দ্বারাও উত্পাদিত হইয়া থাকে । 

জীবদেহে যে মমস্ত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদিগকে নিম্মলিখিত 
ব্ূপে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে ৪ 
১. অর্দানিক (শরীরী )1 (ক) ঘক্ষারান-হন্য নেন্-নাইট জিনস) 

| (খ) যবক্ষারজান-যুক্ত (নাইটজিনস) 

২। ইন্-অর্গানিক (অশরীরী )। 


মনুষ্য দেহস্থিত অর্গানিক পদার্থ । 


প্রথম। যবক্ষারজান-শৃন্য বিভাগ, অর্থাৎ ইহাতে জলজান, অগ্নজান ও 
ক্সন্টার আছে কিন্ড যবক্ষারজান নাই। এই বিভাগস্থ নিম্নলিখিত পদার্থ 
গুলিই প্রধান ২- 

টা, চর্বি ও তৈল ।- জীবিত দেছে চর্বি তরলাবস্থায় কোধ মধো 
আবদ্ধ থাকে। এই চর্ব্-কপামুক্ত কোষ সকল সংযোজক তন্ত, রক্তবহা নাড়ী 
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ইত্যাদি সকলের সহিত জড়িত হইয়া কঠিন & দু মেদ-তঙ্ধ ( এডিগোজ 
টিহ্ু) উৎপন্্ করে। 

জীবিত দেহের চর্ষরবি আহারীয় দ্রব্যের চর্ব্বি হইতে অধিকাংশ ভাগ 
জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ভূক্ত অন্যান্য পদার্থের ( যথা শ্বেতসার, অগুলাল-ন্বাতীক় 
পদার্থ ইত্যাদি ) রাসায়ণিক পরিবর্তন দ্বারাও চর্কি উৎপন্ন ছইয়1 থাকে । 

২। কোলে্টারিন।_-এই পদার্থ জীবিত দেহে চর্বির ন্যায় তরলা- 
বস্থায়্ থাকে না; ইহা কঠিন আকারে রক্ত, পিত্ত ও ্গায়ব পদার্থে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

৩। এমিলইভ এই জাতীয় ভ্রব্যে চর্কির ন্যায় অঙ্গার, উদ্দ- 
ভান ও অগ্জান আনে বটে, কিন্ত অম্নজান বাস্পের পরিমাণ আক এবং থে 
পরিমাণ অন্মজান ও উদজান বাপ্পের সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয় (এক ভাগ 
উদজান ও আট ভাগ অম্নজান ), ইহাতেও এ দুই বাপ্প ঠিক সেই পরিমাপে 
আবস্থিত। গ্রাইকোজেন, গ্কোজ বা গ্রেপ-হুগার, ল্যাকটোজ বা! হগ্চশর্করা। 
শ্বেতসার ও শর্করা এই বিভাগে অস্তনিবিষ্ট। 

এতদ্যতীত যবক্ষারজান-শৃন্য কতকগুলি অর্গানিক এসিড মনুষ্য দেছে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার! প্রায়ই স্বাধীনভাবে থাকে নাঁ। অন্যান্য পদার্থের 
সহিত সংমিশ্রিভ হইস্কা অবশ্থিতি করে। এই এসিড গুলির মধ্যে ল্যাকৃ- 
টিক এসিড (পাক্ষাশয়িক রদে ও মাৎসপেশীতে ) এবং ফরমিক, 
এসেটিক, বিউটিরিক ইত্যাদি (খর্ব) প্রধান। 

দ্বিতীয়, যবপ্ষারজানযুক্ত বিভাগ । এই বিভাগস্থ পদার্থে অঙ্গার, উদজান 
ও অন্লজান ব্যতীত ষবক্ষারজান এবং কোন কোন সময়ে গন্ধক ও দীপক্ষ 
(ফদফরস্‌) অবস্থতি করে। এই বিভাগস্থ বিভিন্ন পদার্থ করূর্ক দেস্ছের 
তস্ত সমৃহ্‌ প্রধানতঃ গঠিত। ইহাদিগকে এইরূপে শ্রেণী বিভক্ত করা যাইতে 
পারে 7 

১। প্রোটিভ বা এল বুমিনইভ পদার্থ ।_যৰক্ষারজানযুক্ত বিভা- 
গের মধ্যে প্রোটিডই সর্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ ইহা দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিত 
তন্ত সক নিশ্মিত। ইহা অগডলাল-জাতীয় পদার্থ; এই পদার্থ মনুষ্য দেহের 
প্রাস়্ সর্ধত্রই অবস্থিতি রে। ইহা জীবিত তন্ত মাত্রতেই এবং লিম্ফ, 
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কাইলে, রক্ত ইত্যাদিতে বথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তের ফাইব্রিন্‌, 
মাংসের মায়োসিন্‌, অণ্ডের অণ্ডলাল এবং ছুগ্ধের কেজিন্‌ এই জাতীয় পদার্থ । 

২। ফামেন্ট সমুহ ইহা মুখের লালা, পাকাশয়িক, আস্ত্রিক 
এবং ক্লোম রে অবস্থিতি করে। ইহাৰ প্রধান গুণ এই ষে, ইহা যাহার 
সংস্পর্শে আইসে তন্মধ্যে রাসায়ণিক পরিবর্তন সমুৎপন্ন করে। এই পদা- 
খের অবস্থিতি হেতু এঁ সমস্ত বিভিন্ন রসেব ভুক্ত পদার্থ পরিপাকের ক্ষমতা 
জন্মে। লালাস্থিত ফামে টের নাম টীয়ালিন্, পাকাশয়িক রসের ফামেণ্টের 
নাম পেপসিন, ক্রোম রসের ফামেন্টের নাম প্যাৎক্রিয়াটিন। ভিন্ন ভিন্ন 
কআআহারীয় পদ্রার্থেব উপব এই সমস্ত ফার্মেন্টেঞ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়, যথা-টায়ালিন শ্বেতসাবেব উপর, পেপসিন মাংসজাতীয় 
পদার্থের উপর এবং প্যাংক্রিষাটিন উদ্ভয়বিধ পদার্থেব উপর ক্রিয়! প্রকাশ 
করে। 

, ৩1 বর্ণোৎপাদক পদার্থ।বর্ণোষপাদক দ্রব্যের মধ্যে রস্তস্থিত 
লালবর্ণ হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থই প্রধান, কারণ ইহা হইতেই অন্যান্য 
বং সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ণোপাদক পদার্থ পিত্ব, প্রত্রাব, চর্ম, 
অক্ষিগোলক এবং অন্যান্য ইন্দিব্-যস্ত্ে অবস্থিতি করে। 


মনুষা দেহস্থিত ইন-অর্গানিক পদার্থ। 


মানবদেহে বহুসংখাক ইন-অর্গানিক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
খাদ্য ও পানীয় হইতে উত্পন্ন। থাদ্যশ্থিত ইন-অর্গানিক পদার্থের কিয়দংল 
দেহ-মধ্যে ত্ নির্মানে ব্যয় হয়, কতকাংশ মল, মুত্র ঘম্মাদির সহিত নির্মিত 
হইয়া যায়। দেহশ্থিত ইল-অর্গানিক পদার্থেরমধ্যে নিয়লিখিত গুলি 
প্রধান ৫ 

(১) বহুবিধ বাণ্প যথা-অয়জান, উদজান, যবন্ষারজান, গন্ধক ও 
ম্ব্গারযুক্ত উদজান, ছ্যয়ঙ্লারক ইত্যাদি। প্রথমোক্ত তিনটা বাষ্পের বিষন্ব 
পূর্ধ্ধে উল্লিখিত হইয়্াছে। গন্ধকযুক্ত ও অঙ্জারযুক্ত উদ্দজান ব্অস্ত্রে এবং 
ছযগারক রাম্প রক্ক প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
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€₹২) জল। জলের গরিমাণই অর্বাপেক্ষা বেশী । দমগ্র শরীরের 
হীরের ২ ভাগ জল। লিয়ে লরীরের প্রধান ০০০০০%৪ 
জলের গারিমান লীর্শিত হইল *- 


১৯৭০ ভাগে জলের পরিমাণ । 


বস্তু ... ১৮ তত ১০০ | পি দেশ তত ৩৩ আট 
তুন্সি ৮.৮ ০০৯৩০ 1 ছুদ্ধ ১১ হত তত ৮চাৰ 
উপাস্ছি ... ১৮৯ ***:৫৫০ | ক্লোম্রস ... ৪৯ রী ৯০৩ 
মাংসপেশী ১০০৮৮ ৭৫০ | প্রত্রাব ১০ 25০০ ৯৩৪ 
বন্ধনী (লিগামেণ্ট ) .** ৭৬৮ | লিম্ফক ... ৪১ *,০০৯৬০ 
মন্তিষ্ধ .... ১৮ ৮৮৭৮৯ ( পাকাশধিক রস *** ৮৯৭৫ 
০ ন্‌ **৭৯৫ | ঘশ্ম 5০ 57 ০*০৯৮৬ 
সাইনোভিয়া ... ৮০৫ লালা ০ হা তি ৯৯৫ 


নরদেহের উপাদানের মধ্যে জলেব প্রয়োজনীয়তা উপরি লিখিত 
তালিকা হইতে অনাধাসেই উপলদ্ধি হইবে । জল না থাকিলে বিরিধ 
তন্ত সকল সরস ও পুষ্টকাষ থাকিতে পারে না; জল শুদ্ধ হইয়া গেলেই 
তন্ত সকল শুক্ষ, কঠিন ও ভঙ্গুর হইয়। ঘাষ। -শরীবের বিবিধ রস-মধ্যেও 
জলেরই প্রাধান্ত বেশী* জলেই সর্্বপ্রকাৰ পদার্থ দ্রবীভূত হয় এবং জলের 
অধ্য দিয়াই অনিষ্টকর ও অনাবশ্যকীষ পদার্থ সকল দেহ হইতে বহির্গত 
হইম্থা যায় । 

(৩) বণ, থা_সোভিয়ম ক্লোরাইড. ও পটাসিয়য ক্লোরাইড. 
লই ছুই লবণ শরীরের প্রায় অর্ধত্রই বর্তমান আছে। লবপের জন্ত 
বন্তরিগের স্বাতাবিক আকাজ্ষ। দেখিয়াই লবণের বিশেষ প্রয়োজনীয়! 
বুঝিতে পারা যায়। রন্তেতে সোভিয়ম ক্লোরাইডের ক্সংশ (অর্থাৎ সামা 
আ্হারীয় লবণ ) অন্তান্ত লব্ণ-সমহি অপেক্ষা অধিক । মাংর্সে পটানদিয় 
এ্জারাসইডর পরিমাণ অধিক । 

089 বহুবিধ ফসফেট, কথা ক্যালসিমমূ, পটাদিজম, লোড 
সহাঝনেম্রিম ক্ষদূফেট। এই ফসফেট সক্ষল প্রায় দকল ভন্ড 9 রৃষেহোই 
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এাহিতে পাওয়া যায়। ক্যালসিয়ম ফসফেট অস্থিতেই অধিক প্রাপ্ত হয়া 
খ্বায়। অস্থি হইতে অন্রসহযোগে ইনৃ-অর্গানিক লবণ সকল নষ্ট করিয়! 
ফেলিলে অস্থির আকার পরিবর্তন হয না, কিন্ত উহা কোমল ও নমনীয হই! 
পড়ে। 

(৫) ক্যালসিষম কার্বনেট (অশ্থিতে) এবং পটাসিয়ম ও সোভিয়ম 
কার্ধনেট রক্ত প্রস্ভৃতি বসে)। 

(৬) সিলিকা । প্রস্রাব ও রক্তে অতি অল্প পরিমাণে সিলিকা! প্রাপ্ত 
ছওঁযা ষায়। এতদ্ব্যতীত অস্থি, কেশ ও অন্যান্য শ্থানেও ইহার চিহ্ন পাওয়া 
যায়। 

খে) লৌহ। বক্ত মধ্যস্থিত হিমোগ্রবিন নামক পদার্থে লৌহ আছে। 
এতদ্ব্যতীত অস্থি, মাংসপেশী এবং অন্যান্য তন্ত সকলের ভতম্মেও লিশ্ফ, 
কাইল, ফাইব্রিন্‌, পিত্ব প্রভৃতি বসেও লৌহের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। 


স্পা 


তৃতীয় অধ্যায় । 


মানব দেহেব আণুবীক্ষণিক সংগঠন । 


শবচ্ছেদ স্বারা আমর দেখিতে পাই যে মনুষ্য-শরীর নান প্রকার বিভিন্ন 
ভানে বিভক্ত যথা--অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্কুস্‌, অস্ত্র ইত্যাদি, 
কিন্ত ইহা অপেক্ষা হুক্ষ্মতর পবীক্ষ। দ্বাবা দেখা যায় যে এ সকল ভিন্নিপ 
অংশ নানা প্রকার তন্ত-নির্ট্িত, যথা_সংযৌজক (কনেকটিভ 9, কৌমিক 
এেপিখিলিয়াল), ্বায়বিক (নার্ভস ), পৈশিক (মন্ষ,লার ) ইত্যাদি। ভ্রণতত্ব 
পাঠে আমরা জানিতে পারি যে এই সমস্ত তত্তময় জটিল মনুষ্য-দেহ একমাত্র 
চক্ষুর অগোচর আনুবীক্ষণিক পদার্থ (ওভম বা ভিম্ব ) হইতে উত্পন্ন। খ 
ভমের ব্যাস ১ ইঞ্চ মাত্র। অগুবীক্ষণের সাহায্যে হুগ্মতম পর্যবেক্ষণ 
জ্গারা দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরি উক্ত মচুষ্য-দেহের বিভিম ভক্ত খ্গাবার 


নর-শারীর-তত্ব। ১৯ 


স্তমের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র এবং বিবিধ আকার বিশিষ্ট কোষ-নির্দিত। এই 
কোষ সন্থদ্ধে সান! শারীর-তত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নানাপ্রকার মত আছে । কোষ 
পপ্রাটোপ্লাজম নামক অগুলাল-ভীতীয় কোন আদি পদার্থ বিনির্শিত; ইহায় 
মধ্যে কৌযবিশ্ু বা নিউক্লি়দ্‌ এবং কোষবিস্ মধ্যে অতি হুষ্ষে নিউক্রিওলস্‌ 
অবস্থিতি করে। পণ্ডিতবর হক্সলি কোষকে “ জীবনের ভৌতিক 
ভিত্তি” ধলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! সাধারণ কথায় কোষের সংজ্ঞা এইব'প 
দেওয়া যাইতে পারে,_আণুবীক্ষণিক আকার-বিশি্ট, কোযবিনদযুক্ত, আদি 
পদার্থ (প্রোটোপ্লাজম ) সমষ্টিকে কৌষ বা সেল, কহে। মানব শরীরের 
সর্ধাঙ্গই কোষ নিম্মিত এবং সকল জীবিত কে।যই প্রোটোপ্লাজম নামক 
পদার্থে পুর্ণ । 


»ম-_চিত্র। 





কোষ সকল জীবনীশক্তি বিশিষ্ট । সমগ্র মানবদেহের সময় ক্রমে যেরূপ 
পরিবর্তন উপস্থিত হয়, ইহাঁদের শরীবেও সেইরূপ পরিবর্তন স্মুপস্থিত হুইস্তা 
থাকে। এই কোষ কুলও পূর্ববগত কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া! ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
গায়, অন্য কৌষ উত্পন্ন করে এবং পরিশেষে বিনষ্ট হয়। 

প্রোটোপ্রাজ্জম।_প্রোটোপলীজম এন্ব,মিনইড বা অগুলাল-জীতীমব 
পদার্থ; __ইহা! আঠাবৎ ক্ষন ও অর্ধ তরল, জলের সহিত ইহা! বিশিশ্রিত হয় 
না। ইহা উত্তাপ প্রয়োগে জমিধা কাঠিন হুইযা যায়, তজ্জন্য কোন জীবিত 
পদার্ঘই, তাহার দেহের উত্তাপাপেক্ষা অত্যধিক উত্তীপ প্রবুক হইলে, বীচিতে 
পারে না। পূর্বে বলা গিয়াছে ঘে ইহা! জীবনী-শক্তিযুক্ত ; ইহার জ্গীবলে 
তিনটি লক্ষণ দৃষ্ট হয় :--০১) গতি, ৫২) পরিপু্টি ; ০) বৎশবৃষ্ধি। 








+ কোব। ফোর মধ্যে প্রোটোস্গীজম, জৌটোনীজমের মধ্যে কোষবিদ্দুংব! নিউরিসম 
ধখত নিউকিয়সের মধ্যে নিউক্রি ওলস রৃহিঙ্কাছে। 


১২ নর-শীরীর-তত্ব। 


»৫১) গতি কোর্ষমধ্যস্থ প্রোটোপ্রাম অশুবীক্ষপ দ্বারা পরীক্ষা 
বাঁরলে সাত স্ধালিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঞ্চালন বা গতি 
খাসিয়া গেছে ও রজস্ষিত শেত কণিকাদিতে সুস্পষ্ট দেখা ঘায়। 


২য়_চিত্র। * 


কষ্ট উনি পভ জ্ভঃ 


উত্তাপ, ্বায়বিক, রাসায়ণিক, তাড়ি২-বেগ প্রভৃতি নানাবিধ বাহ্যিক 
কাৰণে প্রোটোসীজমের গতি পরিবন্তিত বা স্থগিত করিতে পারা যাষ। 

হে) পরিপুষ্টি। কোষসকল যেমন বিবিধ কারণে অনবরত ক্ষত প্রাপ্ত 
হইতেছে, তদ্রেপ সতত এ ক্ষতি পৃবণও হইতেছে । 

(৩) বংশবৃদ্ধি বা উৎপত্তি । 

. শরীরের যেমন ক্ষষ হইতেছে সেইন্প ক্ষতিপুরণও হইতেছে। ক্ষাতির 
সঙ্গে সঙ্গে সত্বরে ক্ষতি-পৃবণেব প্রযোজনীধতা। হেতু কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিও 
আবশাক। প্রথমে কোষবিু ছুই, তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয় এবং 
প্রোটোধাজমও সেই মঙ্গে সঙ্গে বহুভাগে বিভক্ত হইয়া এক একটি কোষ 
উৎপন্ন করে। 

৩য় চিত্র ।1 
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* রক্তহিত শ্বেত কণিকা দ্বারা প্রোটোপাজমের গতি প্রদর্শিত হই্যাছে। শ্বেত 
ক্কীর্মিকণ শ্রেচ্ছাক্রমে নীনাবিধ আঁকার ধারিণ কবিযাছে। 

"ক কোষৌংপত্তি। এঁকটী কৌধ হইতে ভুইটা কোযোৎপত্তির প্রণালী প্রদর্িি 
হুইমাছে। প্রথমে নিউক্লিখদ মধ্যভাগে ঈষৎ সন্কুচিত, পরে বুস্প্ট বিভক্ত, তৎপরে 
স্পূর্ঘ পৃথক, তৎপরে প্রোটোন্নাজিম সন্মরিত কোষ মধাতাগে ঈষৎ লক্কৃচিত ও পরে 
ক্ডাহা হইতে দুইী সম্পূর্ণ পৃথক কোষ উ ,পন্ন হইযাছে। 


5৩ 





এইরূপে একটি কোষ হইতে ব্হকোবোহপত্ত অতি শীপ্র শীঘ্র সম্পাদ্দিত 
হয়! থাকে_-এমন কি ছুই চারি মিনিটের মধ্যেই এই সমস্ত পরিবর্তন শেষ 
হুইয়৷ নৃতন কোষ সকল উৎপন্ন হয়। 

কোষ সকলের অবনতি ও স্বৃহ্যু ।-কোষ সকলের ক্ষয় ও মৃত্যু 
প্রধানতঃ ছুই প্রকারে সংসাধিত হয়, (১) বাহ্যিক সংঘর্ষণ, (২১) রাসায়ণিক 
পরিবর্তন। প্রথম, বাহ্যিক সংঘর্ধণে কোষ সকল বিনগ্ন হুইতে দেখা! যায় । 
এইরূপ বিনাশ-প্রক্রিয়া এপিথিলিয়ম দ্বার! স্পষ্ট পরিলক্ষিত হযব। এপি" 
থিলিয়ম-কোষ সকল ঘতই নিযস্তর হইতে উপবি স্তবে আগমন করে, ততই 
তাহাদের আকার পরিবর্তিত ও পরিশেষে শবীর হইতে প্রক্ষিপ্ত হয়। এই 
জন্যই মুখের নিষীবন (খুখু ) ও লালাতে, অন্মেব বসে, মৃত্র ও জননোন্দক়- 
যন্ত্রের নিংসরণে এপিথিলিয়ম-কোধ-সকল ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়। 
গাত্র ও মন্তকাদির চণ্ম হইতে ছাল উঠিয়া যাওয়া এই প্রকারে কোষ- 
বিনাশের অন্যতর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়, রাসায়ণিক পরিবর্তনে কোষ সকল 
বিন হইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়ায় কৌষ-মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম নামক আদি 
পদার্থের অবনতি ও পরিবর্তন উপস্থিত হয। প্রোটোপ্লাজমই কোষের 
জীবন; প্রোটোপ্লাজমের অবনতিই কোষের অবনতি ও মৃত্যু । এই পরি- 
বর্তন প্রাই স্বতাবতঃ শরীর মধ্যে উত্পাদিত হইয়া খাকে ; কখন কখন 
রোগ বশতঃ কোষ সকলের এইরূপ অবস্থাত্তর সম্পাদিত হুয়। এই পরিবর্তন 
সকলকে নিয়লিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £-- 


(ক) মেদময় পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে কোষ-মধ্যে জীবিত প্রটো- 
প্লাসষের পরিবর্তে মেদময় তৈলাস্র পদার্থ সঞ্চিত হত্ব। এইরূপ পরিবর্তিত 





* ফোযোৎপত্তি। নিউক্রিগসস ও তৎসঙ্গে প্রোটোপ্লাজম প্রথমে ছুই, পরে চারি 
এবং পরিশেষে বছুভাগে বিভক্ত হইযছে। 


৪ নর-শারীর-তত্বা 


কোধ শরীরের নানা শ্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চুষে তৈলাক্ত পদার্থ, 
াথের জন্মের পর জরামুর মাংসপেশীর মেদাপকর্ধতা, ডিম্ব কোষের কর্পস 
নুটিম এই পরিবর্তিত কোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

€খ) ব্ণময় পরিবর্তন। কোষ মধ্যে জীবিত প্রোটোপ্লাজমের পরিবর্তে 
বিবিধ প্রকার রৎ সঞ্চিত হয়। ফুস্ফুষের বায় কোষে ও চর্ম্বের এপিখিলিয়মে 
বর্ণময় পদার্থ সঞ্চয় এই প্রক্রিয়ার উতকষ্ দৃষ্টান্ত । 

গে) অস্থিময় পরিবর্তন। অনেক উপাস্থি কোষ সকল এইরূপে পরি- 
বর্তিত হইয়া অস্থিতে পরিণত হয়। 

কোষ সকলের আকার 1-কোষ সকলের আকার অনেক প্রকান। 
স্বান। সখে।জনা ও অবস্থিতি অনুসারে ইহাদের আকৃতি-গত বৈলক্ষণ্য 
টিয়া থাকে। কোষের বহুবিধ আকারের মধ্যে নিয়ে কয়েক প্রকারের 
উল্লেখ কর! গেল £-- 


৫ম--চিত্র। 
সি ৫ 
৪2 ৩০৬ 
্ঁ খ গ 


কোষ সকল স্বতাবতঃ প্রায়ই গোলাকার চিত্র ৫, ক)। চতুষ্পার্খ 
হইতে সমতাবে চাপ লাগিলে গোলাকার কোষ বহুকোনবিশি্ট আকার 
ধারণ করে (চিত্র৫,খ)। কোন কোন কোষ রক্তকণিকা চিত্র ৫, গল) 
এবং কৌন কোন কোষ মত্স্যের শল্তাকার (চিত্র ৫, ঘ)। গ্রন্থি-নলী, অস্ত্র, 
গ্রতীর এপিথিলিয়ম প্রভৃতিতে যে সকল কৌষ থাকে তাহারা লম্বাকতি (চিত্র 
৬, ক, খ ) কিন্ত কখন কখন এ কোষ মকলের এক সীমা স্থক্্ম হইয়া দ্বিধা 
বিভক্ত হয়, তধন তাহাকে লাঙ্গুলবিশিষ্ট কোষ বলা যায় (চিত্র ৬ খ)। কোন 
কোন কোষের মস্তকোপরি কেশের ন্যায় সৃস্্ হুক্ষ প্রবর্ধন আছে) 
কেশবৎ প্রবর্ধন গুলিকে “নিলিয়া” এবং কেশযুদ্ত। কোষ সকলকে « সিলিক্সে- 
টেড সেল” কহে (চিত্র ৬, ঘ)। পরিশেষে মেরুমজ্া, কনেকটিভ টি 





খর-শীরীর-তব। ৫ 


প্রস্থৃতি স্থানে এক প্রকার বহুশাধাবিশিষ্ট কোষ দেখিতে পাওয়া ধায় (চিত্র 
, ড )3 এই শাখা সকল বহু প্রশাধায়বিতক্ত এবং একের শাখা প্রশাখ! 
অপরের শাখ' প্রশাখার সহিত পরম্পর সংযুক্ত হওয়ায় বন জালবৎ পদার্থ 
উৎপন্ন হয়। 


৬ষ্ঠ__চিত্র। 





এক্ষণে বুঝা! গেল ষে মনুষ্যদেহ, মনুষ্যদেহ কেন সমগ্র জীবিত পদার্থ 
মাত্রই কোষময়-.প্রোটোপ্লাজম নামক আদি পদার্থ সমষ্টি মাত্র; কিন্ত 
এখন দেখা যাউক ক্রি্গপে কোষ-সংযষোগে বিবিধ তন্তসকল উৎপন্্র এবং 
কি প্রকারেই বা কোষসংযোজক পদার্থ, হৃস্ম সুক্ষ নলী প্রভৃতি সৃষ্টি 
হুইয়াছে। 

সংযোগের নিয়ম? কোষ সকল ছুই প্রকারে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া 
ধাকে ১ 

€১) কোষ-সংযোজক পদার্থ ছারা! এই সংযোজক পদার্থ প্রায় অর্ক 
ঘ্বাই স্বচ্ছ, বর্ণবিহীন, আঠাবত, অগ্ডলালজাতীয়। এই সংযোজক পদার্থের 
স্থায ছুই বা বহুসংখ্যক কোষ একত্র সংযুক্ত হয়। এই পদার্থের পরি 
ধিক হইলে ( ষেমন উপাশ্ছি প্রভৃতি ) কোষ সকল পরস্পর সংলগ্ব যৌধ 
আা হইব) ঘেন উহার  মংষৌজক পদার্থ-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া 
প্রতীকান হয়। 


১ মর-শাবীর-তগ্ব। 


(২) কোধ-্রবর্ধানের জালবং সুক্ষ লংযৌজন! হার! । যেহন ঘড়ির 
চাকা একথানির সহিত আব একখানি ঈ্লীতে ঈীতে সংযুকজ, তদ্রুপ একটি 
“কোষের প্রবর্ধনগুলি অপরটির প্রবর্দনের লহিত পরম্পর মিলিত । 

কোধ সকল পরস্পর সংঘুক্ত হইয়া তত্ত নির্বাণ করে। ফোব-সংঘোজকু 
পদার্থ কোষ হইতেই উৎপন্ন । কোষ সকল আবার পরস্পর সম্মিলিত হও- 
যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলী সকল সৃষ্ট হয়। 

কোষ হইতে প্রথমতঃ আদি তন্ত সকল, আদি তন্ত-সমবায়ে জটিল অঙ্গ 
প্রত্যঙ্ক সম্বলিত জীব-দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । কোষ হইতে এপিখিলিয়ম, 
কনেকটিগ টিন, মেদ, উপাস্থি, অস্থি, মাংসগেশী ও ল্গাযু-তন্ত এবং এই 
সকল অনুকরণ-সামগ্রী কর্তৃক ধমনী, শিবা, লোধিক্কা রসনিঃসারক গ্রন্থি সকল, 
ফুষ ফুস, ছ২-পিও যকৃত ও শরীরের অন্যান্য অংশ সকল গঠিত হইয়াছে। 

এই অধ্যায়ের সার মর্ধ্র ।_মন্ুয্যুদেছ, মনুষ্য কেন জগতের সমস্ত 
জীবিত দেহই, কোষ-নির্ষিত। জটিল অস-প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত নরশরর বিবিধ 
আকার বিশিষ্ট কোষ-সমষ্রি ব্যতীত আর কিছুই নাই। শরীরের সমস্ত যস্ত্ 
সমস্ত অংশ, সমস্ত স্থানই কোধযংযোগে গঠিত। কোষ জীবনী-শক্তি- 
'বিশিষ্ট আণুবীক্ষণিক পদ্ার্থ। কোষেব ভিতর প্রোটোপ্রাজম নামক অগুলাল 
জাতীয় এক প্রকার পদার্থ আছে, উহাই কোষের জীবন স্বরূপ। প্রোটো- 
প্লাগমের জীবনীশক্তিজ্ঞাপক কতকগুলি লক্ষণ আছে, ব্থা_সঞ্চালন 
শক্তি, পরিপোষণ শক্তি ও পুনরুৎ্পাদন শক্তি । এই সকল শক্তি বশতঃ কোষ 
সকল পরিপৃষ্ট এবং একটী হইতে বছকোষ উৎপাদিত হয়। জীবগণের 
নিত্য জৈবন্কি ব্যাপারে দেহ হইতে বহুসংখ্যক কোধ অনবরত নষ্ট হইতেছে 
এবং তাহার 'ছ্ানে নৃতন কোষ সকল নিমেষ মধ্যে পুনরুৎপাদিত হইতোছো। 
পূর্বে বলা হইয়াছে প্রো্টো্লাজমই কোষের জীবন স্বরূপ। এই প্রোটো- 
প্লাজম বিনষ্ট হইলে বা তাহার পরিমাণ হ্রাস হইলে কোষও বিনষ্ট হয় না 
একোধের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে । কখন কখন প্রোটোগ্লাজামের 
পীরিমাথ হ্রাস হইয়া তাহার কিয্দৎশ স্থান মেদ, রঞ্জিল পদার্থ প্রভৃতি 
কর্তৃক পুর্ণ হয়। তখন কোষ সকলের মেদাপকর্ষতা এ বর্ণাপকর্ষত! কহা' গায় 
এই অবস্থা কোষের অপরুষ্ট অবস্থা, উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক অবস্থা নতে। এইযপ 
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'অপকষ্ঠ অবন্থ] প্রাপ্ত হইলে দেই কোষ সকলের স্বাভাবিক ক্রিয়া হ্রাস বা 
পরিবর্তিত হইয়া যায়। কোষের জীবনের বিনাশ ও অপকৃষ্ট অবস্থা আছে 
এবং তাহার পুনরত্পাদনে ক্ষমতা আছে। 

কোষ সকলের আকার একরূপ নহে) স্থান, অবস্থা, ক্রিয়া তেছে কোৰ 
কলের ভিন্ন ভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। কোষের স্বাাবিক আকার প্রান 
গোলাকার ; তছ্িন্ন নানাবিধ আকার দেখিতে পাওয়া ষায়। কোষ কল 
একত্র সংযুক্ত হইয়া! তন্ত এবং তন্ত-শুস্ছ একত্র সম্মিলিত হইয়া দেহের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থান ও যত্ত্রাদি নির্বাণ করিয়া থাকে । কখন কখন কোষ সকল স্বীয় গাত্রের 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রবর্থন দ্বার] এবং কখন বা ছুই বা বহু কোষ মধ্যস্থ সংযোজক 
পদার্থদ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে । এইরূপে সংযুক্ত হইলে এক একী ভক্ত 
(টিহু) প্রস্তত হয়; অনেকগুলি তন্ত একত্রিত হইলে এক একটা ষন্ত্ বা 
শরীরের অংশ প্রস্তত হয়। নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে আমরা মস্তিষ্ক, ধমনী, 
হুৎ্পিণু, মাংমপেশী, ফুস্ফুদ্‌ ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্র দেখিতে পাই, কিন্তু অথু- 
বীক্ষণ সহযোগে পরীক্ষা করিলে দেখা ঘাইবে উহা! সমস্তই ক্ষুদ্র ক্ষুছ কোব- 
নির্শ্িত। কোষই জীবনের মূল ভিত্তি । 





তি 
চতুথ অধ্যায় । 
আদি তন্তদিগের সখ্গঠন । 
বু কোষ সংষোগ্েতন্ত সকল নির্িত। তন্ত টিন) নানাপ্রকার-_ষখা, এপিথি- 
লিয়াল, কনেকটিত, পৈশিক,ল্গায়বিক, ইত্যাদি । এই অধ্যায়ে প্রথমোক্ত ছুইচী 
প্রধান তত্র বিবরণ লিখিত হইতেছে; পৈশিক, ম্বায়বিক ইত্যাদি তন্ত্র বিব- 
রখ তাহাদের বর্ণনা কালে লিখিত হইবে । আদি তন্ত সকল ছুই প্রধান ভাগে 
[বিভক্ত ;--প্রথম। এপিখিলিয়াল টিন; দ্বিতীয়, সংযোজক বা কনেকটিভ টি । 
প্রধম_-এপিখিলিয়ম । 
সংযোজক পদার্থ যুক্ত, বিবিধ আকার-বিশিষ্ট, কোষ সকলের পরম্পর 
যথযোজনার দ্বারা এশ্িথিলিয়ম উৎপন্ন হয়। এপিথিলিয়ম চর্ম ও ততসহস্ষ্ট 
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নখ ও কেশরূপে মনুষ্য দেহের বহির্ভাগ আবৃত করিয়া আছে। নাসিক্কা, 
মুখ, মল ও প্রত্রাব দ্বার, অন্ত জনন ও প্রত্রাব ইঞ্জিয় এবং তৎসম্বন্ধীয় নানা 
যন্ত্রের নলের অভ্যন্তর ভাগ এপিথিলিয়ম দ্বারা আবৃত দেহের বহিভণগের 
ও অত্যন্তর তাগের এপিখিলিয়ম পরস্পর সংলগ্ন। এতগ্্তীত, মস্তিষ্কের 
গহ্বর সকল, পৃষ্টমজ্জার মধ্যন্থিত দ্র ছিত্রঃ রক্ত-বহা নাড়ী এবং লোষিকা 
কলের অভ্যত্তর ভাগও এপিথিলিয়ম সম্যক আৰৃত করিয়া রাখিয়াছে। 

এপিথিলিয়ম-কোষ সকল ৪ শ্রেণীতে বিতক্ত--(১) শন্ক বা আইসবৎ 
( স্কোয্রেমস)। (২) গোলাকার বা গ্রন্থিত (স্ষিরইডাল ৰা গ্লাওুলার ), 
(০) স্তস্তাকার (কলমবার ) এব” ) কেশযুক্ত (সিলিয়েটেড )। 

(১)। শক্ষবৎ কোষনির্ষ্িতি এপিথিলিয়ম € স্কোয়েমস )1- প্রখমতঃ 
এই কোষ সকল (৭ম চিত্র) স্তরে স্তরে উপরি উপরি সংন্যস্ত হইষা 
চর্ম উৎপাদন করিয়াছে; ইহাকে এপিভার্টিস কহে। এই স্তর-রিন্যস্ত 
শক্ধবং কোষ-নির্ম্িত এপিথিলিয়ম মুখ, কঃ (ফেরিংক্স), অন্ননলী, অক্ষিবিল্লি, 
ঘোনি, স্ত্রী ও পুকষের প্রাত্াব দ্বার প্রভৃতি স্থান আবৃত করিয়া আছে। 
দ্বিতীয়তঃ, সিবস ও সাইনোভিয়াল শ্থলী, হুংপিত্যস্তর, রক্তবহা ও লোধিকা 
নাড়ী মধ্যে এই এপিখিলিয়ম একমাত্র স্তরে অবস্থিত। 

এই শ্রেলীস্থ এপিখিলিয়ম- ণম-_চিত্র। 

কোষ সকল চেপটা এবং 
মৎমযের আইসেব ন্যায়। 
যখন স্বরে স্তরে সজ্জিত হয 
তখন হাত ও পায়ের তলা 
ন্যায় অতি কঠিন আচ্ছাদন 
উৎপাদন করে। এই কোষ টু 
কলের বিন্দু বা নিউক্লিয়ষ তত হুম্পষ্ট দেখা যায় না। এই কোষ সকল 
কখন কৌষমধ্যবন্তী সংযোজকপদার্থ দ্বারা, কখন ব! কোষ সকলের ্রবর্ধন 
দ্বারা (ঘড়ির চাকার ন্যায়) পরস্পত্র সংযুক্ত। 

স্কোয়েমস কৌযমধ্যে কখন কথন রঙ্গিল পদার্থ সক্চিত হয এই. 
রূপ রিল পদার্থপূর্ণ স্কোয়েমস কোষ চক্ষুর রেটিনা ও মনুষ্যের চর্দে দেখিতে 
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পাওয়া যায়। সিরস কিল্লি, রক্তবহা নাড়ী প্রস্ৃতির মধ্যে যে স্কোষেমস' 
কোষ দৃষ্ট হয় তাহাকে এগ্ডোখিলিয়ম কহে। 

(২)। গোলাকার বা গ্রন্থিশ্থিত কোষ-নিধ্র্িত এপিথিলিম (ন্কিরইডাল)1-- 
এই এপিথিলিয়ম-কোষ সকল সমস্ত রসনিঃসারক গ্রশ্থি-মধ্যে অবশ্থিতি করে; 
এই জন্যই এই শ্রেশীস্থ কোষ সকলকে গ্রস্থিস্থিত কোষ বলিয়া থাকে । প্রায় 
সমস্ত রসনিংসারক গ্রহ্থিতে এই প্রকার কোষ হইতেই রদোৎপন্ন হইয়া 
থাকে । জাধারণতঃ এই কোষ গোলাকাব, কিন্ত কখন কখন চাঁপবশতঃ বহুকোণ 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই কোষ সকল বৃন্ধক, যরৎ, লালা ( ফ্যালিভারি ) ও 
পাঁকাশয়িক ( পেপটিক ) গ্রস্থিমধ্যে অবস্থিত । 

€)। স্তত্তাকৃতি কোষ-নিশ্মিত এপিথিলিষম ( কলমনার )।--পাকাশয় 
ও অস্ত্র__পাকাশয়ের অন্ননলী-সীমা (কার্ডিয়াক এণ্ড) হইতে অলম্বার পর্যন্ত 
সমস্ত পরিপাক নলী; এই পরিপাক নলী মধ্যে উন্মুক্ত গ্রস্থিনলী সমূহ; শরী- 
বের অন্যান্য স্থানের গ্রস্থি'নলী সমূহ ষথা স্তন ও লালা নিঃসারক গ্রন্থির নলী 
সকল, জরায়ু ও ভিম্বকোষ-নলী প্রভৃতি স্থান এবং টে,কিয়ার নিম্নতর স্তর এই 
শ্রেণীস্থ এপিখিলিযম দ্বারা আব্ত। ইহার কোষ সকল স্তস্তাকৃতি ব! 
ত্রিকোণাকৃতি এবং এই কোষের মধ্যে ভিন্বাকার বড় কোষ বিন্দু দেখিতে 
পাওয়া যায় (৬ চিত্র, ক)। - 

0৪) কেশফুস্ত কোষ-নির্মিত এপিখিপিয়ম ( সিলিয়েটেড )1-এই 
এপিথিলিয়ম-কোষসকল সাধারণতঃ স্তস্ত(কৃতি, কিন্ত ইহারা কখন গোলাকার, 
কখন ব! শন্কবৎ হইয়া! থাকে (৮ম চিত্র )। 

এই কেশযুক্ত এপিখিলিয়ম লেরিংক্স ৮ম-চিত্র। 
হইতে আরম্ভ করিয়া বামুনলীর (ব্রংকসের ) 
তুম তৃক্ষ্ বিভাগ পর্যন্ত সমস্ত শ্বাসপথ, 

নাষাপথের নিম্াংশ, জনন-যন্ত্রেরে কতকাংশ 
ধ্থ। পুরুষের অণ্ডকোষের শুক্র-নিঃসারক ক্ষুদ্র 
ক্ষন নলী এবং স্ত্রীলোকের জরাহুর গ্রীবার 
(ইউটারাসের নেকের) মধ্যভাগ হইতে 
সমগ্র প্রান ও ডিন্বনলী, শিশুদিগের 





২০ নর-শারীর-তত্ব। 


মস্তিদ্বগহরর ও পৃষ্ঠমজ্জার ক্ষুত্র ছিদ্রপথ, প্রভৃতি স্বানকে আবৃত করিয়! 
রাখিয়াছে। 

এই প্রকার এপিথিলিয়ম-কোবের মস্তকে (অর্থাৎ উপরাংশে) কেশের স্কায় 
সুপ্র হুত্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবর্ধন আছে। এই প্রবর্ধন সকলের দৈর্ঘ্য ভিন্ন 
ভিন্ন জন্তর দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই কেশবত প্রবদ্ধন সকল নিয় জীব- 
দেহাপেক্ষা উচ্চ জীব দেহে অত্যন্ত ছোট । নিম্ন জীবদেহে এই প্রবর্ধনগুলি 
কোষ অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়া থাকে । 

প্রতি কোষের মস্তকে ১০ হইতে ৬০টী পর্যন্ত এই প্রবর্ধন আছে। 
যদ্যপি এই জীবন্ত কেশঘুক্ত এপিথিলিয়ম জলবৎ কোন তরল পদার্থে 
নিমজ্জিত করিয়া অধুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীম্ষণ কর! যায় তাহা হইলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাহারা নদী-বক্ষে তরঙ্গের ন্যায় অথবা বৃহৎ শ্যামল 
ক্ষেত্র বায়ুসস্তাড়িত স্বকোমল ধান্ত গাছের ন্যায় ঢেউ খেলাই আন্দোলিত 
হইতেছে। এই প্রবর্ধন মকলের এক পার্শ্ব হইতে পার্াস্তরে সঞ্চালন অতি 
দ্রুত, এমন কি চক্ষু ছারা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিলিয়াগুলি ভেকের 
শরীরে প্রতি সেকণ্ডে ১২ বার সঞ্চালিত হইতে দেখা গিয়াছে । উচ্চজীব- 
দেহে এই কেশ কলের গতি অবিশ্রান্ত; ইহাদের সহিত কোন দ্রামুর 
সংধোগ অন্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। উত্তাপ প্রয়োগে এই গতির বৃদ্ধি 
এবং শৈত্য প্রয়োগে জ্রাস হইয়া থাকে । 

এই সকল এপিথিলিয়ম ব্যতীত বিশেষ বিশেষ গুণ বিশিষ্ট কোষ সকল 
জ্াণেত্রিয, দর্শনেক্্রিয় ও শ্রবণেন্দিয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ইক্রিয় 
পথে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কোষ গুণানুষারে ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের নিবর্পণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত 
হইবে। 

এপিখিলিয়মের ক্রিয়া |_ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর এপিখিশিয়মের 
বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে )__বিনা উদ্দেশ্যে শরীর-মধ্যে কোন পদার্থই সষট 
হয় নাই। ইহাদের ক্রিণা নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা £_ 


(১)। আবরক বা রক্ষক, যথা চর্ম, মুখ গহ্বর, রক্ত বহানাড়ী ইত্যাদির 
এপিখিলিয়ম। 


নর-শারীর-তত্ব । ২১ 


(২) রক্ষক ও সর্চালক, যথা কেশব, প্রবদ্ধন-যুক্ত ( দিলিয়েটেড ) 
এপিথিলিয়ম। 

(৩) রসোথ্পাদক, যথ। গ্রস্থিশ্থিত এপিথিলিয়ম। রস ব্যতীত অপর. 
পদার্থ ও এপিথিলিয়ম-কোষ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়া থাকে, যথা! অণ্ু-কোষের 
এপিখিলিম্নম কর্তৃক শুক্র-জীবাণুর স্্টি । 

(৪) রক্ষক ও রসোত্পাদ্ক, যথা অন্ত্রের এপিথিলিয়ম | 

(৫) অনুভব উৎপাদক, যথা গ্রাণ, দর্শন ও শ্রবণেক্রিয়ের বিশেষ বিশেষ 
খুণ-বিশিষ্ট কোষ সকল। 

এপিথিলিয়ম সর্ন্ব শরীরকে এক অতি মহণ আবরণ দ্বার] ঢাকিয়া রাখি- 
য্বাছে, তবে যে যে স্থান সমধিক সংঘধণ প্রাপ্ত হয় সেই সেই স্থানের এপিথি- 
লিয়মই ক।ঠন ও পুরু হইয়া থাকে । ইহার উন্াহরণ স্বরূপ হস্তপদাদির 
তলার উদ্লেধ করা যাইতে পারে। এপিথিলিয়ম দ্বারাই জীব দেহের কেশ 
ও নখ কষ্ট হইয়াছে। এপিখিলিয়ম চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, মুখ প্রভৃতি ইন্জিয় 
স্থান সকল আবরণ করিয়া আছে; বাহ জগতের ইন্দিয়-গ্রাথ জ্ঞান সকল 
প্রথমে এপিথিলিয়মে, তপরে হুস্ম ন্নাযু-সীমান্তে এবং তথা হইতে ন্ামু 
কর্তৃক পরিশেষে মস্তিক্ষে নীত হইয়া থাকে। 

কেশযুক্ত কোষ-বিনির্ম্মিত এপিখিলিয়ম যে কেবলমাত্র -আবরণের কাজ 
করে এমন নহে । ইহার! ইহাদের প্রবর্ধন সকলের সঞ্চালন দ্বারা তরল পদার্থ 
এবং সৃক্কণা সকল শরীর হইতে বহিক্ষত করিয়া দেয়। এইরূপে ফুসফুসের 
বায়-কোষ হইতে প্রেম্থা। বিনির্গত, ভিন্বনলী হইতে ভিম্ব এবং জরাঘুর মুখ 
হইতে শুক্র-কীট জরাফুর মধ্যে আনীত হইয়া থাকে। মস্তিদ্ব-গহ্বরের 
মধ্যে যে কেশযুক্ত এপিথিলিয়ম আছে তাহার ক্রিয়া অদ্যাপি স্থির হয় নাই ॥ 

গ্রন্থিসমূহ ও অন্ত্রের এপিথিলিয়মের রসোতপাদ্বিকা শক্তি আছে, অর্থাৎ 
এই এপিরথিলিয়ম-কোষ সকল রক্তস্থিত কোন কোন পদার্থের রাদা়ণিক- 
পরিবর্তন উপস্থিত করিষ্বা। থাকে । শ্রেম্স। (মিউকস ) ও লালা (স্যালইছা।) 
উৎ্পদ্ধি কালে এপিখিলির়ম কোষেরই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অস্ত্রের 
এপিখিলিয়ম বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্ছ পদার্থ শ্লেম্বা (মিউকস ) রূপে নদির্নত 
হইয়! ধাকে। 


২ নর-শারীর-তত্ব। 


চর্োপরিস্থিত এপিথিলিয়ম-কোষ সকল বাহিক সংঘর্ষে অনবরত স্ঘলিত 
হুইভেছে এবং তনিযস্থিত গভীরতর স্তরে নৃতন নৃত্তন কোষ সকল অনবরত 
জন্মিতেছে। একবার কেশ ও নখ ছেদন করিলে তাহার স্থানে নূতন কোষ" 
সংযোগে আবার কেশ ও নখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্তরে স্তরে সঙ্জিত 
চণ্্রকে উপর হইতে নিম্ম্িকে ছেণন করিলে, কোষ সকলের বৃদ্ধি ও 
পরিপরুতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হুম্পস্ট দেখিতে গাওয়া যায়। 


দ্বিতীয়__কনেকটিভ টিহ্‌। 
এই শ্রেদীস্থ তন্ত সকল মনুষ্য দেহের কাঠাম প্রজ্তত করে। এই তন্ত 
সকল নার, পেশিক ও অন্যান্য তন্ত নির্মিত শরীরের নানা প্রকার মন্ত্রের 
অবলম্বনীয় ভিত্তি ও আচ্ছাদন সম্পাদন করিতেছে । মনুষ্য দেহের এবং 
দেহস্থিত নানাবিধ যন্ত্রের অবলম্বন প্রস্তুত কবাই এই তস্তর ক্রিয়া। কন্কে- 
টিভ টিস্ব শরীরের অন্যান্য সমস্ত তন্তর সহিত অতি জটিল ভাবে জড়িত 
আছে যদ্যপি শরীরের অন্যান্য সমস্ত তন্ধ বিনাশ করিয়া কেবল মাত্র 
কনেকটিভ টিসু রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে শরীরের সমস্ত যন্ত ও প্রত্যেক 
তন্তর আকার অব্যাহত থাকে, অর্থাৎ ঘাহার যেরূপ আকার তাহার সেইরূপ 
আকারই থাকে, কোন পরিবর্তন ঘটে না। কনেকটিত টিস্থুকে প্রধানতঃ 
নিয়লিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ কর যাইতে পারে ২ 
(১) ফাইব্রস কনেকটিভ টি 
€ক) এরিওলার 
(খ) শ্বেত ফাইরূস 
(গ) পীত ফাইবস 
(ধ) এডিপোজ 
(২) উপাস্থি (কার্টলেজ) 
ড) অস্থি (বোন) 
সংযোজক তস্ত (কনেকটিভ টিসু) কেবল খাঁত্র কোষ ও কোষ-সংযোজক 
গর্র্থ দ্বারা নির্দিত। ইহার কোষ সকল নানা প্রকার আকার-বিশিষ্ট ) ইহার 
কৌধ-মংযোজক পদার্থ কখন সমগঠন-বিশিষ্ঠ (হমোজিনির়স) যথা হাক়্ালাইন 
কার্টিলেজ, কখন সুত্রযয় ফোইত্রিলার) ঘথা ক্ষাইব্রস টিসু এবং কখন অস্থিডে 


নর-শারীর-তত্ব ৷ ২্শু 


পরিণত ক্যোলসিফাইড) যথা অস্থি! সকল প্রকার কনেকটিভ টিহই ছুইট্ী 
অংশে গঠিত) প্রথম, কোষ (দেল) ও দ্বিতীয্ব, কোষ-সংযোজক পদার্থ 
ইেন্টার-সেলুলার সবষ্টান্স.)। 

কনেকটিভ টিহ্বুর কোষসকল প্রায়ই ছুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; 
১ম, অচল বা স্থির; ২য়, সঞ্চালনশক্তি বিশিষ্ট । অচল কোষগুলি বছু 
শাখা প্রশাখায় বিভৃক্ত এবং পরস্পর পরস্পবেব সহিত সম্মিলিত হইয়া জালবৎ 
পদার্থ উতৎ্পনন করে (১২শ চিত্র)। কখন কখন এই কোষের মধ্যে রঙ্গিল 
পদার্থ সঞ্চিত হইতে দেখা! যান্স। এইবপ রঙ্গিল পদার্থযুক্ত কোষ চক্ষুর 
কোরইড আবরণ এবং তেকাদ্দি নিয়জন্তর চশ্খ ও রক্তবহানাড়ীর আবরণমধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

সঞ্চালনশক্তি-বিশিষ্ট কোষগুলি দেখিতে অনেকটা রক্তশ্থিত শ্বেত 
কণিকার ন্যায়। ইহারা স্বীয় আকার পরিবর্তন এবং এক স্থান হইতে 
স্থানাত্তরে স্ালনে সক্ষম ) তজ্জন্য ইহাদিগকে আমিবইড কোষ কহা! 
যায়। অচল কোষের ন্যাষ ইহাদের বহু শাখা প্রশাখা নাই। 

কোষ-সংযোজক পদার্থ (ইণ্টার-সেলুলার সবষ্ান্স) কখন শ্বত্রময় 
€( ফাইত্রিলার ) এবং কখন সমগঠন-বিশিষ্ট ( হমোজিনিয়স ) হইয়া থাকে। 
'স্থত্রময় পদার্থ আবার ছুই শ্রেণতে বিভক্ত-_ ক) শ্বেত তন্ত (৯ম চিত্র); 
(খ) গীত তন্ত (১৭ম চিত্র )। 


প্রথম, ফাইব্রস কনেকটিত টিস্থ। 

কে) এরিওলার টিহ্ব এই টিহ্থ ত্বক, সিরস ও মিউ'কস, তঙ্কর নিষ্স- 
ভাগে অবস্থিতি করে। শ্মৈম্সিক ঝিপ্পি ওচর্ষ্বে এব রক্তবহানাড়ীর বাহিক 
আবরণেও ইহা দৃষ্ট হয়। এরিওলাব টিন মাংসপেশী, জাযু; গ্রন্থি এবং 
আত্যন্তরিক যন্ত্রা্দির বহিরাবরণ প্রস্তুত করিয়াছে এবং & ষস্ত্রাদি তে করিয়া" 
উহার অভ্যান্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে । 

(খ)* হোয়াইট বা শ্বেত ফাইব্রস টিস্থ এই তন্ত টেগুন, লিঙ্গামেন্ট, 
পেরিয়িয়ম, ডুরামেটর, পেরিকার্ডিযম, চক্ষুরস্কেরোটিক আবরণ, অগুকো- 
যেয় ফাইবস আবরণ, মাৎসপেশীর ফ্যাল এবৎ লোধিক! গ্রন্থির আবরহণ 
দেখিতে পাওয়া ঘ্বায়। 


হ৪ নর-শারীর-তত্ব 


এই টিনুর সুত্র-গুচ্ছ গুলি 
পরস্পর অমান্তরাল ভাবে 
সংস্থিত; ইহাদের আকার সম্পূর্ণ 
মরল নহে, তরঙ্গবৎৎ ঢেউ- 
খেলান (৯ম চিত্র)। 

(গ) ইয়েলে। ইলাট্টিক টিস্ব।_ 
গে অশ্বাদির লিগামেণ্ট লিউকি, 
মন্ষ্যের লিগামেণ্ট সবফ্ভা, 
ধমনী, শিরা, ফুস্ফুস ও 
ট্রেকিয়া, : ষ্টাইলোহায়ইভ; 
.থাইরো-হায়ইড ও ক্রাইকো- 
থায়রইভ লিগামেন্ট ও যথার্থ 


ভোকাল কর্ডে এই তন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


এই তন্ত পীতবর্ণ, স্থিতিস্থাপক 
গুণবিশিষ্ট, তজ্জন্য ইহার নাঁম 
ইয়েলো-ইলাষ্টিক টিন্থ। এই তন্তর 
হৃত্রগুলি (ক) শাধা প্রশাখায় 
বিভক্ত; ইহাদের পরস্পর জটিল 
সংযোজন দ্বারা জালবৎ পদার্থ 
উৎপন্ন হয়। (খ) ইহাদের আকার 
স্বর ন্যায়; শ্বেত তৃত্রের ন্যায় 
সরল নৃহে। (গ) ইহাদের শেষাংশ 
কুষ্চিত। (ঘ) ইহাদের রৎ ঈষৎ 


লগীতবর্ণ এবং ইহারাহুশ্মিতিস্থাপ্ক 
ক বিশিই্ (১০ম চিন্র)। 








এরিগলার ও ফাইব্রস তন্তর ক্রিযা।-_-এপিথিলিয়াল টিহ্থর যেন্ধপ মুখ্য 
উদ্দেশ্য -রসাদি উৎপন্ন করা, কনেকটিভ টির তদ্জরপ মুখ্য উদ্দেশ্য 


নর-শারীর-তত্ব। হ্ 


বাহিক কাঠিন্ত প্রদান করা। এপিথিলিয়ষের ক্রিগ্নায় জীবনী শক্তির 
বিকাঁশ ; কনেকটিভ.টিহুর ক্রিয়া কেবল ফেম বা কাঠাম প্রন্যত ও শরীরের 
বিবিধ তন্তু ও যন্ত্রাদির সংঘোজনা করা। কনেকটিভ টিক ব্যতীত 
শরীরের কোন স্থান ব] যন্ত্র গঠিত হইতে পারে না; এপিথিলিক্কাল টি 
ব্যতীত ঘন্তরা্দির ক্রিয়া! সম্পর ও রসাদি উত্পন্ন হইতে পারে না। 

ফাইব্রস তন্ত মধ্যে ছুই প্রকার সুত্রগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়) প্রথম, 
শ্বেত বর্ণ) দ্বিতীয়, পীতবর্ণ। শ্বেতবর্ণ ুত্রগুচ্ছ' গুলি অত্যন্ত কঠিন ও 
ছুশ্ছেদ্য, তজ্জন্য লিগামেন্ট, ঠেওুন প্রভৃতি স্থান এত কঠিন। পীতবর্ণ শুত্র 
শুচ্ছ গুলি রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি 
লিগামেট নিউকি নামক বন্ধনীর সাহাষ্যে গ্রীবা দেখ সোজ। করিয়া পৃথিবীর 
সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে ও ইচ্ছা পূর্বক নামাইতে ও তুলিতে পারে। 
এই লিগামেন্ট থাকা হেতু পশ্বাদি মাংসপেশীর সাহায্য ব্যতীত অনায়্াদে, 
গ্রীবাদেশ সরল ভাবে রাখিতে পারে। উহার! তৃণাদি ভক্ষণ কালে গ্রীবা 
দিন করিলে পীততত্ত-নির্ট্িত লিগামেন্ট নিউকি বিস্তৃত এবং গ্রীবা 
উত্তে'লন করিলে এ লিগামেণ্ট সক্ক,চিত হইয়া থাকে । 

€ঘ) মেদ তন্ত (এডিপোজ টিসু )।--মনুষ্যদেহের প্রায় সর্বত্রই এই 
তন্ত ন্যুনাধিক পরিমাণে অবশ্থিতি করে। মানব শরীরে মেদ-তন্ত নাই 
এমন স্থান প্রায় নাই বলিলেও হয়, তবে অক্ষিপুটের উপত্বক, পুরুষ 
লিঙ্গ, অগ্ডকোষ, মস্তিক্ষ-গহুবর প্রভৃতি স্থানে মেদাক্ত তন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় না। এতগ্যতীত, বিবিধ যন্ত্র ঘথা ফুস্‌ ফুস্, যকত) মস্তিক্ষ প্রভৃতিতেও 
যদিও মেদতক্ক নাই বটে কিন্ত মেদাক্ত-পদার্থ বথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 

মেদ বা তৈলাক্ত পদার্থ ও মেদ-তন্ত (এডিপৌঁজ টিসু) এক বস্ত 
নহে। ইহারা ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। শরীর মধ্যে এমন অনেক স্থান 
আছে যেখানে মেদাক্ত পদার্থ আছে কিন্ত সে স্থলে মেদ-তন্ত নাই) উদ্দা- 
হরণ স্বরূপ যেমন যন্কৃৎ, মস্তিক্ রক্ত ও কাইল প্রভৃতিতে মেদ আছে কিন্ত 
উহাতে মেদ-তন্ত নাই। 

মেদ-তন্ত প্রায় সর্বদাই একিগল্বুর তন্মধ্যে অবশ্থিত থাকে। অপু 
বীক্ষণ বন্দর পরীক্ষা করিলে দেখা “যায় যে এই তন্মধ্যে অসংখ্য কু 


৪ 


৯৬ নর-শারীর-তত্ব । 


কহ আঁছে। এই কোষ সমূহের ব্যাম রও বাঁজঃক ইর্চ। এই 
পুক্টাৰ একটি বর্ণবিহীন হুক ঝিল্লি দ্বাৰা গঠিত এবৎ উহ! তৈলাক্ত পদার্থে 
প্ররিপূর্ণ। এই তৈলাক্ত পদার্থ জীবিতাবগ্থায় তরল থাকে কিন্তু মনুষ্যের 
মবত্যুব পর কিয়দংশ জিয়া কঠিন হইয়া যায়। এইরূপ বহুসংখ্যক মেদ- 
কোষ প্রথমে কৈশিকা দ্বারা একত্রিত এবং পরে ৈশিকাধদ্ধ মেদকোষ সমূহ 
এরিওলার তন্দ্রা ক্ষুদরকষুদ্র বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ ও এই বিভাগ সকল পরম্পার 
সংযুক্ত হুইয়। মেদ-তন্ধ উৎপন্ন হয়। 


৯১ শচিত্র। * 





যেদন্তোষ মকল সংযোজক-তন্ত-কণিকা ( কনেকটিভ টিসু করপদকেল ) 
হইতে উৎপন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে শাখাবিশিষ্ট কনেকটিত 
টিহ্ব করপসকেল হইতে ক্রমশঃ মেদ-কোষ সকল উৎপন্ন হইতেছে সুপপষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে মেদকোষ উৎপন্ন হয় তাহার প্রক্রিয়ার 
বর্ণনা নিন্ধে দেওষা! গেল £-_ 

প্রথমতঃ কৌষ-মধ্য্থ প্রোটোপ্রাজম মধ্যে কয়েক বিন তৈল সঞ্চিত হয়; 
ও তৈশগবিন্গ সকল পরম্পর সম্মিলিত হইয| একটা বড় ফোটা উৎপন্ন হয়। 
ক্রমে ক্রমে প্রোটোপ্লাজম বিনষ্ট এবং তৈলবিন্ আকারে বর্ধিত হইতে 


স্ মেদ লবুল ও তাহাব রক্রবহানাড়ী । ধি কষুত্্ ধমনী, শ ক্ষুন্র শিরা । ধ, গ/মেদ কোষের 
খাহিরে চতুর্দিকে কৈশিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। 


লর-শাীর-তত্ব। হ্গ 
১২শচিত্র। * 





থাকে এবৎ পরিশেষে কোব-মধ্যস্থ সমস্ত স্থান তৈলবিন্দু কর্তৃক অধিকৃত 
হয়,-প্রোটোপ্লাজম এক দিকে অতি সুক্ষ অর্দচত্রাক্কতি ভাবে কোষ-প্রাচীরে 
সংলগ্র হইয়া! অবস্থিতি কবে (১২ শচিত্র)। কোন কোন স্থলে এই 
প্রক্রিয়ার বিপবীত ভাব পবিলক্ষিত হয, অর্থাৎ কখন কথন মেদকোধ 
সকল কনেকটিভ টিন করপস্কেলে পবিণত হইযা থাকে । মেদতন্ধ মধ্যে 
আনেক রক্তবহানাড়ী থাকে; এই রক্তবহা নাড়ীব সৃষ্ষাসৃ্ষ শাখা প্রশাখাদি 
স্বারা এক একটী মেদ লবুল প্রস্তত হয় (১১ শ চিত্র, ক, খ, গ)। 

মেদ তক্কব প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে নিঘঘলিখিত গুলি প্রধানঃ-_ 

(১) ইহ] দ্রাহা পদার্থেব ভাগ্ডাব স্ববপ। প্রয়োজনানুসারে ইহ! 
রক্রে পুনঃ শোধিত ও দক্ধ হইয়া গাত্রের উত্তাপ সংবক্ষণে অহায়তা করে। 

(২) মেদ মন্দ উত্তাপ-বাহক; তজ্জন) চ্মমনিয়স্থ মেদ গাত্র হইতে 
উত্তাপ অধথা। বিনষ্ট হইতে দেয় না। 

(৩) খ্েেমন কোন ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্য বাক্স-মধ্যে আবঞ্ধ করিয়া এক 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে, পাঠাইতে হইলে ভুলা, খড় প্রভৃতি কোমল পদ্ধার্থ 
হ্বার। বিশেষ রূপে আবদ্ধ (প্যাক ) করিয়। পাঠাইতে হয়, তদ্রপ শরীবরমণ্যে 
বেখানে বে ্বান খালি থাকে মেদ তাহা পুর্ণ করে এবং শরীরন্ছ বিবি 








%& শরাবিশিঞ্ কনেফটিভ চিত করপনকেল হইতে মেদ-কফোষের উৎপত্ধি। 


হা নর-শীরীর-তত্ব। 


ঘন্ত্রঘমূুহের কোমল আবরণ প্রস্তত করিয়া! তাহাদিগকে বাহিক আঘাত ব 
ক্সীত্যস্তরিক চাপ হইতে রক্ষা করে। হস্ত পদাদির তলায় ও অক্ষি- 
গোলকে যে মেদ আছে তাহার এইবূপ কাধ্য সু্প্জ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

(৪) মেদ-তত্ত মক্জা রূপে দীর্থাক্কতি অস্থি-মধ্যস্থ মজ্জ/নলী পুর্ণ 
করে এবং রক্তবহা নাড়ীসমূহ যাহাতে অস্থি্ধ্যে জুচারুরূপে বিস্তৃত হইতে 
পারে তাহার সহায়তা করে। 

দ্বিতীয়, উপাস্থি। 

মনুষ্যদেহে বিবিধ প্রকার উপাস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগকে 
প্রধানতঃ ছুই শলীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, ধখা অস্থায়ী ও স্থায়ী 
উপাস্থি। ভ্রণ ও শিশুদিগের শরীরে যে উপাস্থি সকল পরে বয্ধোবৃদ্ধি 
অহকারে অশ্থিতে পরিণত হুয় তাহাদিগকে অস্থায়ী উপাস্থি কহে। স্থায়ী 
উপাশ্থি কখন অস্হিতে পরিণত হয় না, আমবণ উপাস্বিই থাকে। হৃক্ষা 
সংগঠনানুমারে উপাস্থি সকলকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে, যথা স্বচ্ছ বা হায়ালাইন, পীত স্থিতিস্থাপক ঝা ইয়েলো-ইলাষ্টিক এবং 
শ্বেত-তন্তময় বা হোয়াইট ফাইব্রস। 

পর্বে দেখা গিয়াছে কনেকটিত টিন্ছু যদ্রুপ তন্ত ও কোষ সম্‌ষ্টি মাত্র, 
তন্্রপ সকল প্রকার উপাস্থিও কান জমী (ম্যাটিকা) মধ্যে প্রোথিত কোষ 
সমগ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপাস্থি তিন প্রকার কিন্ত এই 
তিন প্রকার উপাস্থিতে কোষ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না পার্থক্য 
কেবল ম্যাটি, ব্য লইয়া। সদ্ধিন্ত উপাস্থি ভিন্ন আর সমস্ত উপাস্থিই 
একটি পাতলা অথচ শক্ত বিল্লিদ্বারা আকৃত। ইহাকে পেরিকপ্ডি,য়ম 
বা উপাস্থি-আবরক ঝিল্পি কহে। কোন প্রকার উপাশ্থিতেই দায় দেখা 
যায় না। 

১1 হায়ালাইন বা স্বচ্ছ উপা্ছি মনুষ্য শরীরে অনেক স্থানে এই 
উপাস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাস্থি সন্ধি-দ্ছিত অস্থি সীমা আবরণ 
করিয়া আছে; উপপণ্ডকা, নাসিকা এবং এপিপ্লটিস ও ছুই এক খাঁনি ৬৩ 
উপাস্থি ব্যতীত সমস্ত লেরিংক এই উপাস্থি নির্ম্িত। এতদ্যতীত স্বাসনলী 
(টে,কিয়া) ও সুত্র বাস নলীসমূহ (ক্রস্কাই ) এই প্রকার উপাস্থি গঠিত। 


নর-শারীর-তন্ব । ৯৯ 


হায়ালাইন উপাস্ছি মধ্যে রন্তবহানাড়ী প্রবেশ করে না; ইহার নিমস্থ 
অস্থি হইতে ইহা! পরিপুষ্ট হয়) উপপণ্ড কার উপাস্থির না হায়ালাইন 
উপান্থি পুক্ু হইলে তন্মধ্য দিয়া রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করিতে দেখা যায় । 

২। গীত শ্থিতিস্থাপক উপাস্থি ( ইয়েলো ইলাষ্টিক কার্টিলেজ )। বাহু 
কর্ণ, এপিগ্লটিস, ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী প্রভৃতি এই উপাস্থি নির্ষ্িত। ইহার 
কোষ সকল গোল বা ভিশ্বাকৃতি ; ইহার তন্ত সকল স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট।__ 
প্রায় পীতবর্ণ স্থিতিস্থণপক সংযেশজক তন্তর স্তায়। 

৩। শ্বেতবর্ণ ফাইব্রো-কার্টিলেজ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অবশ্থিতি অনুসারে 
ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা £_- 

(ক) মন্ধি-মধ্যস্থ (ইণ্টার-আর্টিকুলার) ঘথা-_হাটু সন্ধির অর্ধ চন্ত্া- 
কঁভি উপাস্থি। 

€খ) পরিধি বা সীমান্তস্থিত ( সর্কম্ফারেনসাল ) ষথা-_-এসিটাবুলম 
ও ঘ্লিনইড গহ্বর জীমাশ্থিত উপাস্থি। 

(গ) সংযোজক ( কনেকটিৎ ) যখা--কশেরুকা মধ্যস্থ উপাস্থি। 

€(ঘ) টেগন মধ্যস্থ উপাস্থি। এই উপাস্থিকে সেসামইড ফাইব্রো- 
'্ষার্টিলেজ কহে। 

পৃর্বোরিখিত ছুই প্রকার উপাস্থি অপেক্ষা এই উপাস্থিই মনুষ্য শরীরে 
বেশী। এই উপাস্থিও পূর্বের স্ায় ম্যাটিকা ও কোষ নির্মিত। এই 
ম্যাটি,ক শ্বেত ফাইব্রস টিস্ুর স্তাু তন্ত দ্বারা গঠিত। 

উপাশ্সির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা £_- 

১। উপাস্ছি দ্বার সন্ধিস্থল মক্মীকত হওয়ায় সংঘর্ধণ অল্প হয়৷ 

২। কাঠন ধাক্কা লাগিলে সেই আখাত উপাস্থি দ্বারা কতকটা! প্রতিরুদ্ধ 
হওয়ায় অস্থিতে সম্পূর্ণ জোর লাগিতে পারে না। 

৩। উপাস্থি অস্থিদ্ধয় সংযোগ করে। ' এই সংযোগ্ব একেবারে দৃঢ় ও 
কঠিন হয় না; উপাশ্ছি ছারা সংযুক্ত হওয়ায় অস্থিদ্ধয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
সঞ্চালিত হইতে পারে। ইহার হুন্দর দৃষ্টাস্ত কশেরুকা মধ্যস্থ উপাস্ডি। 

৪। উপীস্থি শক্ত কাঠাম ও আবরণ প্রন্তত করে, অথচ উহাতে অবর্থা 
ভার কিম্বা কাঠিন্য থাকে না, যথা বাহ্‌ কর্ণ, কণ্ঠনলী ও বক্ষপ্রাচীর | 


চু নর-শারীর-তত্ব । 


81 উপাস্থি সন্ধিত্থিত গহ্বর সকল গভীরতর করে অথচ উহাতে 
সন্ধি সঞ্জালনের কোন বাধা উৎপন্ন করে না) তজ্জন্য জজ্গা ও স্বনধ- 
সন্ধির গহ্বর-সীমা উপাস্ছি নিশ্মিত। 

(৬) ভ্রূণ দেহে উপাশ্থি অস্থির প্রতিনিধি স্বরূপ। 

তৃতীয়, অস্থি । 

অস্থি খনিজ ও দৈহিক পদার্থে সংগঠিত; শতকরা খনিজ পদার্থ ৬৭ ভা 
এবং দৈহিক পদার্থ ৩ ভাগ। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালপ্য়িয় ফস.ফেটই 
বেশী; তদ্থির কার্বনেট ও ফ,রাইড অব ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম ফদফেট 
প্রভৃতি পদার্থ আছে। অস্থি জলে সিদ্ধ করিণে দৈহিক পদার্থ জিলাটিন 
নামক পদার্থে পরিণত হয়। 

এই খনিজ ও দৈহিক পদার্থ অস্থি মধ্যে পরস্পর এবপ সংমিশ্রিত 
ঘে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া ভিন্ন উভয়কে গৃথক করা যায় না। অগ্নি সংযোগে 


দৈহিক পদার্থ এবং এসিড প্রয়োগে খনিজ পদার্থ বিনষ্ট হুইয়া থাকে । এই 
দুই পদার্থের সংমিশ্রণ এত ঘনিষ্ট যে যখন এসিড প্রম্বোগ্গে খনিজ পদার্থ 
বিগলিত কর! হয় কিম্বা যখন অগ্নি সংযোগে দৈহিক পদার্থ দগ্ধ কর! হয় তখন 
উ্তয় স্থালেই অস্থির সাধারণ আকার ও সংগঠন নষ্ট না হুইয়! যেমন তেমনই 
অপরিবর্তিত থাকে । থনিজ পদার্থ অস্থির কাঠিন্য ও দৈহিক পদ্দার্থ উহান্ 


১৩শ-_চিত্র।*& 





ফোম্মলত্ব ও স্থিতিন্থার্পক গুণ সম্পাদন করে। এসিড দ্বারা খনিজ পদার্থ 
বিনষ্ট করিয়া কেবল মাত্র দৈহিক পদার্থ রক্ষা করিলে উস্থিকে এত কোমল 
করা যাইতে পারে যে উহাকে অনায়াসে গুটাইয়া গাইট দেওয়া ষা়। 


পাসে শ্রীশ্রী বেপারী 
* ফিবুলা অস্থি হইতে খনিজ পদার্থ বিল্ট কন্ধায় এভ কোমল যে 
গুঠাইয়া পইট দেওয়া গিযাছে। ১5 


নর-শ।রীর-তত্ব। তন 


এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অস্থিতে এবং এক অস্থির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই 
ছই উপাদানের অনুপাতের ন্যুনাধিক্য টিয়া থাকে। টেম্পরাল অস্থির 
পিটস অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ষ্টার্ণম ও স্কাপুলা অস্থিতে 
সর্বাপেক্ষা অল পরিমাণে খনিজ পদার্থ আছে। আবার বৃদ্ধদিগের ভঙ্গুর 
অস্থি অপেক্ষা শিশুদিগের অপেক্ষাকৃত কোমল অস্থিতে দৈহিক পদার্থ 
অধিক এবৎ খনিজ পদার্থ অল দেখিতে পাওয়া যায়। 














কিমার অস্থি 
৩০ বসব ব্যস্ক ' “শা 
পুরুষেব ফিমাৰ কম্প্াক্ট টিস্ব ক্যান্সিলন চি 
“দৈহিক পদার্থ অের্গাণিক ম্যাটার) ৩১০.৩ ৩১৪.৭ ৩৫৮.২, 
খনিজ পদার্থ মিনারাল ম্যাটার) ৬৮৯.৭ ৬৮৫.৩ ৬৪ ১.৮ 
১০০০,.০ ১৩৩ ০,০ ১০৩০,০ 
খনিজ পদার্থ যথা £-_. 
ফসফেট অভ লাইম 
ফাই অভ ক্যালসিযম ] ৫৯৬.৩ ৫৮২.৩ ৪২৮.২ 
কাঁরবনেট অভ লইম 3 ৭৩৩ ৮৩,৫ ৯৯৩৭ 
ফমফেট অভ ম্যগনেসিয়া ... ১৩,২ ১০.৩ ১৩,০ 
ফ্রাইড অভ ফোডিয়ম, ইত্যাদি ৬৯ ৯.২ ৯৯ 
৬৮৯১,৭ ৬৮৫৩ ৬৪ ১.৮ 
দৈহিক পদার্থ যথা! £-_ 
চর্ষি (ফ্যাট) ৪১ নি, ১৩.৩ 
কলেজিন 2 ২৮০ ৩৯৭০ ২১৪.এ ৩৫৮২ 
৩১০.৩ মদন মিঙ্গাহদ 


সাধারণতঃ দেখিতে গেলেঃভিন্ন ভিন্ন অস্থিতে এবং একই অস্থির ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে ছুই প্রকীর সংগঠন দেখিতে পাওয়া যায়। অস্থির কোন স্থান 
নিটন এবং কোন শ্থান ব! সছিদ্র পরিলক্ষিত হয় । যদি একখানি 
-জীর্থাক্কতি অনি [যথা বাহু বা উক্দেশের) লম্বালম্থি ভাবে ছেদন'করা, 
ধায়, তাা হইলে দেখা যাইবে যে উহার স্ধিস্থ সীমার বহির্ভাগ নিউটন 


হু নর-শারীর-তত । 


অস্ছিতন্ত দ্বারা আৰৃত কিন্ত উহ্থার অভ্যন্তর তাগ সছিদ্র (ক্যানসেলম )। 
সন্ধি-মীমা ছাভিয়া দিয়া এ অস্থির মধ্যস্থল বা দেহ পরীক্ষা করিলে দেখ! 
শ্বাইবে যে উহা! সম্পূর্ণন্পে নিটন অস্টি দ্বারা গঠিত হইলেও ভিতরে উহা 
ফাপা) উহার মধ্যে বরাবর একটী বৃহৎ নলী আছে। এই নলীকে 
অস্থির মক্জানলী কহে, কারণ ইহা মজ্জা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে । 
অস্থি বিশ্লেষণ দ্বারা ১০০ ভাগ অস্থিতে নিম্লিখিত পরিমাণে নগ্ন ভিন্ন 
পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে ₹-- 
লালবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ ছুই প্রকার মজ্জা দেখিতে পাওযা! যায়। অস্থির 
সছিন্রর অংশ বা ক্যান্সিলস টি্নু মধ্যে লালবর্ণ মজ্জা এবং মজ্জানলী বা 
মেড়ুলারি কেন্যাল মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ মজ্জা অবাস্থতি করে। লালবর্ণ মজ্জা- 
কোষ হইতে ব্হুসংখ্যক লোহিত কণিক1 উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
একটা দৃঢ় ঝিপ্ি অবিচ্ছিন্ন ভাবে অস্থিকে বেষ্টন করিয়া থাকে; ইহাকে 
অস্থিজাল বা অস্থিআবরক ঝিল্লি ( পেরিয়্টিয়ম ) কহে। অস্থির সন্ধিশ্থিত 
অংশে যে স্থান উপাস্থিদ্বার। আবৃত, সেই স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থানই পেরিয্ব্িয়ম 
দ্বারা আৰৃত। ক্ষুদ্র কষুত্র বক্তবহানাড়ী প্রথমে এই অস্থিজালে পরিব্যপ্ত হইয়া 
পরে অস্থির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা অস্থি মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে 
পরিপুষ্ট করে । এই অস্থি-জাল বিনষ্ট হইলে তন্িমস্থ অস্থি অংশও বিনষ্ট 
ছুইয়া যায়। দীর্ঘাকৃতি অস্থির উপর একটি করিয়া বৃহৎ ছিদ্র দেখিতে 
পবওয়া যায; উহাৰ মধ্য দিয়া পরিপোষণকারী (নিউট:য়েন্ট ) ধমনী অস্থি 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অস্থি মধ্যস্থ মজ্জা পরিপোষণ এবং পরে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অস্থি-তন্ত মধ্যে প্রবেশ করে। 
অগুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে অস্থি মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ ছিদ্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই ছিত্রগুলিকে হেভাদি গ্লান নলী কহে। ক্লুপটন হেভার্স 
সর্ধ প্রথমে ইহাদিগের সবিস্তার বর্ণনা! লিপিবদ্ধ করেন,তজ্জন্য তাহার নাখানু- 
সারে ঈ ছিদ্র সকলের নাম করণ করা হইয়াছে । এই ছিদ্র সকলের ব্যাস 
হওক ইঞ্চ। অস্থিজীল হইতে শিরা ও ধমনী সকল ম্মস্ছির ফাত্যস্তরে প্রবেশ 
করিয়া পরিশেষে এই হেভাসিক়্ান নলী মধ্যে পরিব্যঞ্টী হয় এবং এইরূপে 
ক্ষ অস্থির কঠিন ও দূরতম স্থানে লীত হইয়া উহার সর্কবান্ধ পরিপুষ্ট কষ়ে।- 





.ছরেভাসি স্বান নলীব চহপ্পার্থে বৃভাকারে সংস্থিত আর কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুছ ছিদ্র দেখা যায়; ইহাদিগকে 'লেফুনি কহে। এই লেকুনি-সুমূছের 
সহিত সংঘুন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলী দ্বারা ষে জালবহ স্চ্ষ বৃষ সংযোগ উত্পপন 
হয় তাহাদিগকে সেনালিকুলাই" কহে । লেকুনি মকল, কোষ-গৃহ ন্র্থাৎ 
ইহার ভিতর শাখাবিশিষ্ট অস্থি-কোধ মকল অবস্থিতি করে |, এই অস্থি-কোদ্ধ 
সকল শাখা-বিশিক্ট কনেকটিভ টিস্ন ক্লরপস্কেলের তুল্য । এই শুভ্র কষু্ 
প্রটোপ্নাজম অস্থির পরিপৃষ্টি মাধন করে। কেনালিকুলাই দ্বারা একটি 
ককোষ-গৃহ (লেকুনি ) ক্মপর গুলির সহিত পরস্পর সংুক্ত। এই কেনালি- 
তুলা মধ্যদিয়া অস্থি-কৌষের শাখা প্রশাখাদির এবং হেভার্সি যান কেন্তালের 
পরম্পন্ন সংযোজন! সম্পাদিত হল! 

উপরি লিখিত বিবরণ. হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান" হইরে যে" জস্থিও 
কলেকটি'ভ টি ভিন্ন আর কিছুই নহে । কনেকটিত টিস্থ যেয়প কোর 


চি ৯» 








* স্িউমারম আছি হইতে গৃহ; ভিনটী হেভাসি “থান নলী, ভাহার চতুন্দিকে লেকুলী; 
বিশ্ব জহিকোব-্বকল এবং কেলালিকুলাই ছি অহিকোষের বহু শাখা প্রশাখাদি 
প্রদর্শিত হইখাছে। 


৩৪ মর-শারীর-তস্ব। 


ও কোব-সংযৌজক পদার্থ, কর্তৃক গঠিত, অস্ছিও তদ্রীপ অস্থি“কোষ ও 
অস্থিময় পদার্থ কর্তৃক নির্শিত। উত্াাস্থিতে. যেরূপ ম্যাটি,কা ওকোব 
আছে, অস্থিতেও সেইরূপ কোষ ও অস্থিম় পদার্থ আছে। এই অস্থিময় 
পদার্থ চুণ জাতীয় ক্ষার (লাইম সন্ট) মাত্র । 

অস্থি সকলের উৎপত্তি অন্থুসারে-উহাদিগকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ 
কর! যাইতে পারে; (১) কতকগুলি হায়ালাইন উপাস্থি হইতে উদ্ভূত; যথাঃ 

বাহু ও উক্ুদেশের অস্থি; (২) কতকগুলি ঝিরি (মেম্বেন) হইতে সমুদ্ৃত, 

যথা, করোটি অস্থি, পেরায়াটাল, ফণ্টাল ইত্যাদি। ঝিশ্লি ও উপাস্থি হইতে 
অস্থির উৎ্দি বিশেষ মনোযোগ পুর্ককে অধ্যষণ করা কর্তব্য । 

সমস্ত অস্থিতেই এক বা ততোধিক স্থানে, অস্থি পরিণতি আরম্ত হয়? 
এই মমস্ত স্থানকে অস্থি-পরিণতি-কেন্দ বা অসিফিকেশন সেনটার কহে। 
ঝিশ্লি বা উপাস্থির এই সকল কেন্ত্র হইতে 'অস্থি-পরিণতি আরভ হুইয়া! 
পরিশেষে ক্রষশঃ সমগ্র ঝি্ি বা উপাস্থি অস্থিতে পরিণত হয়। . 

অস্থির ছুই সন্ধি-সীমা হইতে অস্থি দৈর্ধ্যে বৃদ্ধি হইতে থাকে & .ইহা 
পরীক্ষা স্পষ্ট ছারা দেখান যাইতে পারে) বর্দমান অস্থির মধ্যাংশে ছুইটি পিন 
প্রোথিত করিষ। রাখিলে দেখা যাইবে যে দুই পিনের দূরত্ব বৃদ্ধি হয়.লাই) 
প্রোথিত করিবার সময়ে এ পিন দুইটি পরস্পর যত দূরে অবস্থিত ছিল, 
কিছুকাল পরেও,মেই দূরত্ব ঠিক সমানই আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে 
অশ্ছির বৃদ্ধি পিন ছুইটার মধ্যে না*হইয়া উহাদের বাহিরে হইতেছে? 
আবার যদাপি একটা পিন বর্ধমান অস্থির মধ্যাংশে (বডি বা সাফটে) 
এবৎ আর একটা পিন অস্থির সন্ধি-সীমায প্রোথিত কর! যায় তাহ হইলে 
দেখ াইবে যে অস্থি যেমন দৈর্ষ্যে বাড়িতেছে, প পিন ছুইটাও ক্রমশঃ 
অল্প অল্প করিয়া দূর হইয়া পড়িতেছে। 
এই জন্ত অস্থির সন্ধি-সীমা' (এপিফিসিপ) ও তৎসংলগ্ উপাস্টি 
দূরীভূত করিলে, অস্থি আর লম্বায় বাড়িতে পারে নাঁ। অস্থির সন্ধিসীমা 
€(এপিফিসিস) ও মধ্যাংশ (স্যাফট ঝা ভায়াফিসিস) পরম্পর অস্থি্বারা 
সম্মিলিত হুইয়া গেলে, অর্থাঞ্, উহাদের মধ্যস্থ উপাস্থি স্স্থিতে পরিপত্র 
হইয়া! গেলে, অস্থির দ্ধাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া ষায়। অস্থি আবরক ঝিরি 


নর-শারীর-তন্বা? ত৫ 


(পেরিয়ষ্টিয়মের) নিয়ে স্তরে স্তরে অস্থিময় পদার্থ সঞ্চিত হওয়ায় অস্টি ক্রমশ 
মোটা হইতে থাকে। ' যদ্যপি পেরিয়্লিয়মের ঠিক নিয়ে একখানি রা 
নির্মিত অতি পাতলা! পাত সং্স্ত কর! যায় তাহ! হইলে কিছুকাল পরে 
দেখা ঘায় ষে, উহ্বার উপরে অস্থিময় পদার্থ সঞ্চিত হওয়ীয় উহা। ঢাকিয়া 
গিয়াছে । 

অস্থির ক্রিন্না ২. 

১। অস্থি জীবদেহের কাঠাম প্রস্থত করে; ইহা কঠিন, দিটন ও 
অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া এই কার্যে বিশেষ উপযোণী ৷ 

২।, অস্থি মস্তক ও বক্ষ গহ্বর-স্থিত আভ্যস্তরিক বস্ত্র সকলকে আখাত 
হইতে রক্ষা করে। 

শ। মাংসপেশী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় অস্থি ভারী বন্য সকল উত্তোলন* 
করিতে পারে। 

৪। অস্থি মকল কঠিন হইলেও ইহ! স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট, তজন্ত 
ইহা স্কাতসহিষু। 

দত্ত । 

দত্তের সংগঠন সাঁধাবণ আশ্ছি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, তজ্জন্য উহার 
পৃথক ও বিশেষ রূপ বর্ণনা এ স্থলে লিখিত হইতেছে। 

দত্তের ভিনর্টা অংশ আছে; ০১) চ্‌ড়া বা ক্রাউন, (২) স্বন্ধ বা নেক এখং 
(৩) মূল বা ফ্যাৎ বা রুট । মাড়ীর উপরে য়ে অংশটি বাহির হইয়া থাকে ও 
যদ্বারা আহারীর় পদার্থ চর্ষিত হয়, তাহাকে চূড়া! বা ক্রাউন, চূড়ার নিয়ে 
থে সক স্থানটি মাড়ী দ্বার! বেষ্টিত থাকে তাহাকে স্কন্ধ বা.নেক এবং ত্রিয়স্ 
মাড়ী ও চোয়ালে প্রোথিত অংশটাকে মুল বা ক্রুট কহে? 

একটি দত মাঝামাঝি লশ্বালশ্থি ভাবে ছেদন করিলে দেখিতে পাওয়া 
ঘে উহ্থ! প্রধানতঃ হস্তী-দস্তের ন্যায় এক প্রকার কঠিন ও নিটন ডেপ্টিন 
নীমক পদার্থে নিশ্সিত (১৫শ চিত, ভ)। দস্তের আত্যন্তরিক, ভাগ -ফাপা; 
অন্যান্য অস্থির ন্যায় ইহারও মধ্যে একটি করিয়। গহ্বর আছে, তাহাকে 
ঘস্তমজ্াগহ্বার কহে (১৫শ চিত্র, ঘ)। এই গহ্বর মধ্যে যে মজ্জ! থাকে, তাহ! 
সংঘোজক ভন্ত, রক্ষবহানাড়ী ও স্বায়ু ছারা সংগঠিত। রক্কবহা! লাড়ী ও 


০ নর শারীব তত্বা 


শ্াহুপাথা সমূহ মূলে শেষ জীময “যে ১৫শ-_চিত্র* 
স্থিদ্র আছে তাহা দ্বারা দত্তমজ্জাগহববে 
প্রবেশ কবে। 
ডেণ্টিনের ষে অংশ মাঁড়ীর উপর 

খস্থিত, তাহা এনামেল নামক অতি 
কঠিন পদার্থে আবৃত এবং যে অংশটি 
মাড়ীব ভিতর প্রোথিত তাহা ফিমেন্ট 
নামক অস্থিমষ পদার্থ দ্বাবা মৃণ্ডিত 
(১১ টিএ এ স)। দস্তেব স্বন্ধ দেশে 
ধ্থনামেল ও সিমেন্ট ক্রমশঃ সৃশ্ম হইযা! 
'আসিযা একত্র সম্মিলিত হইযাছে, তজ্জত্ত 
বত চড়াব নিকট যাওযা যায তত এনামেল পুক এবং ফত মূলেব নিকট যাওয়া 
ধায় তত সিমেন্ট পুক দেখিতে পাওয়া যায। দত্তেব স্বন্ধ দেশে যেখানে 
এনামেল ও সিমেন্ট আসিযা সম্মিলিত হইযাছে, সেখানে 2০উভভ্ 
পদার্ধই অতি সুক্ষ ও পাতলা হইষা! গিষাছে। 

ডেণ্টিন নামক পদার্ধেব রাসায়ণিক সংগঠন অশ্বন্ধে অনেকট। অস্থির, সম- 

তুল্য । .ইহাতে মাধাবণ অস্থি অপেক্ষা দৈহিক পদার্থে পরিমাণ অজ? 
ইহাতে শতকবা ২৮ ভাগ দৈহিক ও ৭২ ভাগ খনিজ পদার্থ আছে। অস্থির 
দৈহিক পদার্থের ন্যাষ ইহার ট্দহিক পদার্থও জলে 1সদ্ধ করিলে জিলেটিন 
মাঁমক পদার্থে পবিণত হয । অণুবীক্ষণ দ্ঘা! পৰীক্ষা কবিলে ভেণ্টিন মধ্যে 
অসংখ্য অতি সুক্ষ হুমম নলী দেখিতে পাওয়া যাষ। এই নলী সকলের 
'আভ্যন্তবিক সীম সমূহ দস্ত মজ্জ। গচ্বর মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছে। 

7 এ্রনামেল দত্তেব কঠিনতম অংশ (১৭ শতিত্র, এ)। ইহাবও রাসাযুণিক 
উিগাদান ডে্টিন ও অস্থির ন্যাষ, তবে ইহার দৈহিক পদার্থের পরিমাশ শত- 


৬ সি 
*দন্ত। সিমেন্ট ,ত ডেন্টিন, এ এনামেল , ম দন্তমজ্জ গছবর | সিমেন্টেব সংশ 
শিশ্ন হইতে ক্রমশঃ উপরে এবং ডেট্টিনেব অশ পর হইতে ক্রমশ: নিম্ে সক হী 
শাসিয়াছে। যেখানে এই দুইটা অংশ আসিগ়্া একত্র মিলিত হইবাছে সেই স্থানটা গান্ডোর 
সদ ঝা নেক ' ভাহীর নিয়ে মুল বাঁ রূট এবং উপরে চূর়্া বা ক্রাউন । 








ন্র-শবীর-তত্ব 1 শা? 


ফর! ২ বাঁশ ভাগ মাত্র; ইহাতে অধিকতর পরিমাণে অশব্দিরী পদাথ আছে 
এবখ ইহা জীৰ দেহের অন্যান্য সমস্ত তন্ধ অপেক্ষা কঠিন! 

সিমেন্ট বধার্থ অস্থি, সাধারণ অস্থিব ন্যাম্ব ইহাতে লেকুনি ও কেনালি- 
কুলাই আছে, তবে সাধারণ অস্থির সহিত তুলনায় ইহার প্রভেদ এই থে 
ইহাতে সর্বাপেক্ষা পুকু স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হেভাসি দ্বান নলী লাই। 

বয়সানুসারে দস্তকে ছুই শ্রেণীতে বিভাগ কবা যাইতে পারে, অস্থাযী দত্ত 
ও স্থাষী দত্ত । অস্থাধী দগ্ঠকে চলিত ভাষায দুধে দাত” কছে। অস্থায়ী 
দগ্ব অতি অন্ত সমদ্ন মাত্র অবস্থিতি করে) কাবণ নিন হইতে ক্রমশঃ স্থায়ী 
দস্তদকল ইহার মূল শোষণ করায় ইহা কেবল মাত্র ফাঁপা চূড়ায় (ক্রাউনে ) 
পরিণত হয় এবং পরিশেষে পড়িষা গেলে স্থাযী দত্ত উহার স্থান আঅধিকান্র 
করেন * 

সবন্থায়ী দন্তেব সংখ্য] প্রতি চোযালে দর্শটী করিয1 উপর ও নিন্র ছুই 
চোযালে একত্রে ২০্টা। দশটা অস্থাধী দস্তের মধ্যে ৪টা ইন-পাইসার, 
হী ক্বেনাইন এবং ৪টী মোলাব। এই দশটী অস্থাযী দন্ত পড়িযা গেলে 
ইহাৰ স্থানে দশটা স্ছাযী দত্ত সমুখিত হয। এতদ্তীত প্রতি চোয়লে 
প্রন্ত্যক পার্থে তিন্টা কবিঘা ছ্ষ্টা গ্থাধী দত্ত উঠে, তজ্ঞন্য স্থায়ী 
দত্তেব সংখ্যা প্রতি চোখালে ১৬টা করিষা উপর ও নিম্স ছুই চোয়ালে 
একত্রে ৎ২টী। 

নিয় লিখিত তালিক। দৃষ্টি করিলে অস্থাধী ও স্থাধী দত্তের পরস্পরের 
অবশ্থিতি- ও সংখ্যা তুলনা কবা যাইতে পাবিবেঃ_ 


উপব চোয়াল মো কে ইন কে ঙ্গো 


অস্থা্যী দন্ত ... ... ই ১৪৯ ২১০ ২৪ 
শিল্প চোষাল চর ১ ৪ ই. ইন্দ১ 


উপব চোদা মোবাই কে ইন্‌কে হাই যৌ 


৩২১৪ ১ ২, ৬55৩ 
স্থায়ী দত্ত ... .*, 
নিয় গোয়াল শু ২ ষ্ঠ ৪ ১7২ ৩০৯৬ 








যো, য়োলার । বাই, বাইকঈপিড ; কে; ফেন্যইন্‌, ইন্‌, ইলসাইস। 


ন্ড৮ নর-শারীর-তত্ব ৷ 


এই তালিকা হইতে ভু্পষ্ট.বুঝা যাইতেছে যে শিশুদিগের অস্থায়ী দন্ত 
মোটে ২০টী; প্রাপ্তবয়স্কদিগ্রের স্থায়ী দত্ত মোটে ৩২টী। শিগদিগের 
২টা করিয়া ছুই পার্থ উপরে ও নীচে ৮টা মৌলার ক্রীত আছে  ঘুবাদিগের 
সেই ৮চী মোলারের পরিবর্তে ৮টী বাইকদপিড দেখিতে পাওয়া যায়। 
তইপরিবর্তে, যুবাদিগের শটী করিয়া দুই পার্থ উপরে ও নীচে ১২টী মোলার 
নৃতন দাত উঠিয়া থাকে, তজন্য শিওদিগের -২০টী অস্থায়ী দত্তের স্থলে 
যুবাদিগের ৩২ঠী স্থায়ী দত্ত দেখা যায়। 

: লিম্কে অস্থায়ী ও স্থায়ী দত্ত উঠার সময়ের তালিকা প্রদত্ত হইল। উতভত় 
প্রকার, দগ্তেই, উপ্রকার $ত বাহির হইবার অগ্রেই নিয়কার দাত উঠি 
থাকে। 


অস্থায়ী বা দুধে দীতি।- 
নিয়লিখিত সংখ্যা গুলি ঈাত উঠিবার মাস বুঝিতে হইবে। 
মোলার . কেনাইন _ইনসাইসর কেনাইন , মোলার 
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স্থায়ী দাতি। 
নিয়লিখিত সংখ্যা গুলি দাত উঠিবার বৎসর বুঝিতে হইবে। 
মোলার _ বাইকস কেনাইন ইনগা কেনা বাইকদ “মোলার 


৭ ১২ 
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৫ ১৩ 

















২ ১৭ 


শ ১০] ৬ হইতে হইতে 


১ত ২৫ 











উপরের দাত উঠিবার যে সময় লিখিত হইল তাহা অনেকটা মোটামুটি 
ছিসাবে লেখা হইয়াছে । কোন শিশুর ছয় মাসের পূর্বে এবং কোন 
শিল্ুর বা ছাদশ মাস ভিন্্গীত উঠে না। প্রায় সকল স্থানেই দিষ্ন চোয়া- 
লের মধ্যইনসাইসর কত দুইটী 'অগ্রে উঠে? প্ট্হার কিছু পরেই উপর 
চোয়ালের টা ইনফাইসর দাত বাহির হয়, তংপরে নিয় চোয়ালের পার্খস্থিত 
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ইনসাইসর, তৎপরে উপরি লিখিত নিয়রমানুসারে প্রায় ছুই বৎসর কাল 
বয়স পধ্যস্ত " ছুধে” দাত উঠিতে থাকে । : 

ছধে” ফাত প্রায়ই দলে দলে বাহির হয়, অর্থাৎ একবার এক দল 
বাহির হইলে কিছু দিন পরে আবার এক দল বহির্সত হয়। ছুই বৎসর 
হইতে ৫২ বৎসর পর্য্যন্ত “ ঢুধে” দাতের ব্যবহার হয়; এই সময়ে খে 
মোলান্বর পশ্চাতে ই&টী স্থায়ী মোলার দাত উদ্গত হয় __এই সময়ে শিশুর 
কিছু দিনের জন্য ৪টাস্থায়ী দাত এবং ২০টট অস্থায়ী বা “দুধে ” দাত বর্তমান 
থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায়। 
রক্ত । 


রক্তই জীবন। ব্রক্ত-শ্রোত সমস্ত শরীর বিধৌত করিয়া সর্ধ্াঙ্গে জীবনী 
শক্তি প্রদান করিতেছে। জীবদেহে রক্ত ভিন্ন স্থান নাই বলিলেও হয়। 
শৃ'চ্যগ্রদ্ধারা অঙ্গুলি সামান্য বিদ্ধ হইলেও রক্ত বহিরগত হয়। রক্তের উপরেই 
আমাঁদিগের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, জীবন ও খাস্ত্িক ক্রিয়াসরুল সম্পূর্ণ 
রূপে নির্ভর করিতেছে। বক্ষের জন্য মাংসপেশী সন্গচিত হয়, মস্তিষ্ক 
সনুতব ও চিন্ত! করে, স্বায়ু সকল উত্তেজনা বহন করে; রজের জন্যই 
হৃৎপিণ্ড সঞ্চালিত, স্বাসপ্রশ্বাম প্রবাহিত এবং গ্রন্থি সমূহ স্ব স্ব কার্যে 
অক্ষম হয়। 

মনথয্যের নিকট যেমন বাহ জগৎ, আত্যত্তরিক তন্ত সকলের নিকট ভেমনি 
ব্ুক্ত। বাছ জগৎ ও আত্যত্তরিক তত্ব সকলের মধ্যে রক্ত মধ্যস্থ স্বরূপ। 
আহার ও শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা রক্তমধ্যে ক্রমাগত নৃতন ভ্রব্য সক্িত হইতেছে 
এবং তন্ত সকলের মধ্য দিয়া গমনকালে এ'নৃতন দ্রব্য বিনিময়ে ক্রমাগত 
গুরাতন, ব্যবহৃত ও পরিভ্যঙ্্য পদার্থ গৃহীত হইতেছে । আমরণ রক্ত 
মধ্যে এইরূপে দুইচী অত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে--একটী রক্ত 
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হইতে তন্তমধ্যে এবং অপরটী তন্ত হইতে রক্তমধ্যে,রক্কু হইতে মৃতন বা 
তন্ত মধ্যে গমন করিতেছে এবহ তন্ত হইতে অব্যবহীর্ঘ্য পদার্থ রক্তমধ্যে 
পরিত্যক্ত হইতেছে । হাতরাং ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্বে ও দেহের ভিন্ন ভিগ্ন স্থানে 
রক্ষের অনুকরণ-সামগ্রী ভিন রূপ হইয়া থাকে । জীরগণ যেমন বহিশ্ছ বায়ু ও 
খানি গ্রহণ করিস়্া জীবন ধারণ করে, জীবিতের দেহাত্যন্তরস্থিত তন্ত সকল 
তদ্র্প রক্ষের নিকট হইতে তাহাদের বায়ুও থাদা প্রাপ্ত হইয়া ফজীব ও 
তেজ থাকে । 

রক্ত দেখিতে তরল ও ধমনী হইতে নির্গত হইলে লোহিত বর্ম, শিরা! 
হইতে নির্গত হইলে কালচে বর্ণ। ইহা জল গ্রপেক্সা গাঢ় ও ভারী । ইহার 
আপোক্ষক্ধ গুরুত্ব ১০৫, হইতে ১০৫৯ | -ইহা! লবণাক্ত ও ঈষৎ গৃষ্ধ- 
টা এই গন্ধের আত্রাণ হইতে কোন জগ্তর রক্ত তাহা প্রায় বলিষা 

যা যাইতে পারে। রক্তের প্রতিক্রিয়া ক্ষারজাতীয়। দেহাভ্যস্তরে 

হ তাপ প্রায় ১** ডিগ্রি (ফারিনহিট' ), কিন্তু এই তাপ শরীরে সর্ধত্র 
সমান নহে। মাংসপেশী, গ্বায়কেলা, গ্রন্থি, বিশেষতঃ যকৃত প্রভৃতির ম্ধ্য 
দিয়া গমন কালে রক্ত ঈষৎ উত্তপ্ত এবং চর্ষ্বের কৈশিকা মধ্যদিয়া গমন 
কালে ঈষৎ শীতল হইয়া থাকে। 

অমগ্রদেহে রক্তের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্ত নানা সমন্তে নানা প্রকার 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় জন্তদিগের দেহ ও দেহস্থিত 
সমগ্র রক্তের প্রায় একটী নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বা অনুপাত, দুষ্ট হয়। জন্তু দেহে 
স্ক্তের পারিমাণ নির্ণয় কবিবার জন্য ওয়েলকার, ভ্যালেন্টিন এবং ওয়েৰার 
ঞ লেহম্যান গ্রস্থতি অনেকে অনেক পরীক্ষা- করিয়াছেন । গ্রীনবার্গের 
পরীক্ষার ফল এই রূপ £_- 


সমগ্র শরীরের ভারের সহিত লনা রক্জের পরিমাণ । 
কুকুর 5৮ ১:০০ শতকরা ৮০০ হইতে ৮:৯৩ 
বিড়াল .... ২.১ ০০, ৮. ৮৪০. হইতে ৯৬১ 
খড়াস ১4 8. *:৫০ হইতে ৮৮৮ 


ইনার বেবিয়ছেদ বে আহারের ও আহানের পরে বকে পগোশ 
নেক কম বেশী হইয়া থাকে। মনুষ্য দেহে রক্তের পরিষাণ নির্ণরার্থ -ওয়ে- 
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বার ও লেহম্যান যে পরীক্ষা করেন তাহাই অনেকটা ঠিক বলিয়। স্থির হই- 
য়াছে। ছুইটী অপরাধীর প্রাগদণ্ডাজ্ঞা হইলে তিনি তাহাদের মন্তক' চ্ছেদন 
করিয়া রক্ধ সংগ্রহ করেন ; তৎপরে শিরা ও ধমনী সকল জঙ্গ দ্বারা ধৌত 
করিয়া অবশিষ্ট রক্ত প্রান্ত হন। তাহার পরীক্ষার ফল এইরূপ £₹__ 





ধমনী ও শিরা হইতে নির্গত রক্ত... . €৫৪০. গ্র্যামা 
দেহমধ্যে অবশিষ্ট রক্ত রর ১৯৮০ র্‌ 
মোট--৭৫২০* রা 


জীবিতাব্থায় দেহের ভারের শতকরা প্রায় ১০ বা ১২.৫৪ ভাগ রক্তের 
পরিমাণ, যোটা মুটি হিমাবে এক জন মানুষের দেহের ভার ১৪৩ পাউগু 
হইলে তাহার দেহে রক্তের পরিমযণ ঈষদৃর্ধ ১৪ পাউও্ড হইবে। , 

অগুবীক্ষণ ছারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে গাওয়া যায় যে বন্ডের তরলাংশ 
বর্ণবিহীন, এই বর্ণবিহীন তরল পদার্থে-বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ষিল 
গোলাকার পদার্থ সকল ভাসিতেছে। এই বর্ণ-বিশিষ্ট পদার্থ গুলির অবস্থিতি 
হেতু রক্ত লীলবর্ণ দেখায়, রক্তের তরল ভাগ. যথার্থ লালবর্ণ নহে। রক্তের 
বর্ণরিহীন তরল ভাগকে রক্তের জলীয় অংশ (প্লাজমা) এবং বর্ণবিশিষ্ট 
কোঁষগুলিকে-রক্ত কর্ণিকা (করপসকেল ) কহে। অতএব ষে রক্ত সম্পূর্ণ 
স্ব্পে তরল'ও লোহিত বলিয়া" পরিচিত, অগুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়'যে 
সে রক্তের সমগ্র অংশ যুগপৎ তরল ও লোহিত লহে”__বর্ণবিহীন জলীয় 
পদার্থে অসংখ্য বর্ণবিশিষ্ট'কণিকা সকল ভাপিতেছে মাত্র । 


রত-স্বন্দন। 
জীবিত শরীর হইতে রক্ত বহির্গত হইলেই অতি দত্বরে কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই জমিয়া। যায়। তরল বন্ডের এইবপ জমিয়। বূপান্তর প্রাপ্তি 
স্থিরচিন্তে পর্ধ্যালোচনা করিতে গেলে বড়ই আশ্চর্যজনক ব্লিগ্ বোধ 
হয়। কোন পাত্রেতবুল শোণিত ধরিয়া কয়েক মূহুর্ত রাখিলেই দেখা যাইবে 
যে উহা আর তরল নাই, জমিয়া শক্ত ইব্রা গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই 
দেখা যাইবে যে স্বচ্ছ ঈষত শ্রীতবর্ণক্চ জলীয় পদার্থ জমাট রক্কের 


সা পস্প্রী শশিীীিট 
এক আরাম ১৫ ৪৩২২৩৯ পত্রীণ অর্থাত গ্রাঘ টৈহ গ্রেপের সমান । 
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চতুম্পরর্থ্ে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ এই জলীয় পদার্থ খত 
বর্ধীত হইতে থাকে, রক্তের জমাট তত সঙ্গ'চিত ও কঠিনতর হইয়া ্ জলীয় 
পদার্থে তাসিতে থাকে এবৎ রক্ত- জমাট রাখিয়া দিলে দেখা! যায় থে 
২৪ শবণ্টা হইতে ৪৮ ন্ট পর্য্যন্ত উ জলীয় পদার্থ জমাট মধ্য হইতে 
সজোরে পিষ্ট হইয়া ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে। এই. জলীয় পদার্থকে 
বক্ত-রস (জিরম ) কহে। দেহাত্যন্তরস্থিত তরল শোণিত বহির্গত হইলে 
জমিয়া কঠিন হওয়াকে রক্-্থন্দন (কোয়াগুলেশন) বলে। রক্তের জমাট 
রঞক্ষের তরলাংশস্থিত ফাইব্রিন নামক পদার্থের জালাবদ্ধ লৌহিত কণিকা সমগ্রি 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুর্বে রক্তের যে বর্ণবিহীন তরলাংশের কথা! লিখিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে ছুইটি পদার্থ আছে, ৯ম রক্তরস, ২য় ফাইত্রিন। এই ফাই- 
ব্রিন দেহাভ্যন্তরস্থ সঞ্চরমান রক্তমধ্যে থাকে না, রক্ত শরীর হইতে বাহির 
হইলেই গ্বন্দন.কালে জীলবৎ তৃক্ষা নুত্রের ন্যায় উৎপন্ন হইতে থাকে । এই 
জালের মধ্যে লোহিত কণিকা সকল আবদ্ধ হওয়ায় রক্ত জমাট নির্মিত 
হয়। নিয় লিখিত তালিকা হইতে রক্তের সংগঠনতত্ব ,সহজেই বোধগম্য 
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তরল বুক্ত 
1 
1 ] 
বর্ণবিহীন তরলাঁংশ। কণিকা গযূহ 
(রোযা ) (করপসকেল ) 
তন [হি 
স্ীংং পীত বর্ণ ফাইবি,ন লোহিত কণিকা শ্বেত কণিকা 
রক্ঞরস (জালবৎ সুত্র). 1] 
(সিরম ) 1 
ডি 
্া 
ক্র রক্ত। 
(ক্লটেড ব্রড) 


ডাক্তার ডাস্টন রক্ত স্কদ্দিত হার পূরব্রেও পরে রক্তের সংগঠন এই 
কূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ₹__ 


নর-শ্রারীর-তত্ব। ৪৩ 
রক্ত জমিবার পৃর্ধ্বে রক্তে দুইটা পদার্থ থাকে বথা ;-_ 
ফাইব্রিনোজেন, 


এম্ব,মেন, 
১ম প্লোবিউজ ? ২য় প্লাজমা ৭ প্যারাপ্নোবিউলিন, 
জল, 


লবণ । 
রক্ত জমিয়া গেলে ইহ! ছুইটা পদীর্ধে বিভক্ত হয যখা,-_ 


ফাইত্রিন এন্ব মেন, 
১ম, লট (ক) | ও এবং ২য়, সিরম |প্যারায্লোবিউলিন, 
গ্রোবিউল 
জল, 
লবণ। 


ফাইব্বিন ষে রক্তের বর্ণবিহীন তরলাংশ হইতে উৎ্প্রন্ন হয় তাহা! র্ত- 
্বন্দনের পুর্কণে কণিকা ৪ তরলাংশ পবম্পক্ন পৃথক করিয়া দেখিলেই স্থু-পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে। ভেকের কণিকা সকল বৃহৎ, অতএব ভেকের রক্ত 
ছাকি্ কনিকা সকল পৃথক করিলে নিয়ে যে কণিকা-শৃন্য বর্ণবিহীন তর- 
লাংশ সঞ্চিত হয় তাহাও স্বয়ং স্ুন্দিত হইয়া থাকে । ভের্ধ ব্যতীত স্তদ- 
পাযী জন্তদিগের রক্ত অত্যন্ত শীতল করিয়া স্বন্দল-প্রক্রিয়া বিলম্বিত করিলে 
এবং কণিকা সকল ভার -বশতঃ অধঃপতিত হইলেও উপরে যে কণিকাশুন্য 
বর্ণবিহীন' তরলাংশ থাকে তাহাও উত্তাপ প্রয়োগে স্বয়ৎ স্কন্দিত হয়” 
'সাধারনতঃ যে রক্ত জমাট দেখিভে পাওয়া ষায় তাহা লালবর্ণ, কারণ 
লোহিতকণিকা সকল অধ্ঃক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই ফাইব্রিনের জালবৃৎ ত্র স্বারা 
আবদ্ধ হয়। ঘদ্যপি কোন উপায়ে লোহিত কণিকার অধংক্ষেপের অথবা 
্ব্দন-প্রক্রিয়ার বিলম্বের সহায়তা করা যায়, তাহা হইলে উপরিস্থিত লোহিত 
কণিকা-শূন্য অংশ ঘখন স্বন্দিত হয়, তখন আর উহা লালবর্ণ দেখায় না। 
এই স্বন্দিত পদার্থ বর্ণবিহীন ) ইহা কেবলমাত্র ফাইব্রিন হৃত্র অথবা ফাইব্রিন 
হুত্রাবন্ধ শ্বেত কণিক! ব্যতীত আর কিছুই' নহে। এইরূপ বর্ণবিহীন স্থদ্দিতত 
রক্তের নিয়ে, স্বভাবিষ্* লালবর্ণ স্কন্দিত রক্ত অবশ্থিতি করে। বর্ণবিহীন 


৪৪ নর-শারীর-তত্ব। 


স্কন্নিত রন্ডের উপরিভাগ মমাস্তরাল না হইয়া সুজ আকার হইন্বা থাকে 
জীবদেহের কোন কোন অবস্থায়, বিশেষতঃ কেন স্থানীয় প্রদাহ থাকিলে, 
রক্তের এইরপ বর্ণবিহীন নুজ জমাট উৎপন্ন হয়। 


স্কদ্দন সন্বন্থে পরীক্ষা । 

১। মানুষের শরীর হইতে রক্ত বিনির্গত হইলে ২৩ মিনিটের মধ্যে 
ঘন এবং ৫১০ মিনিটের মধ্যে দধির, ন্যায় গা হইতে থাকে । আরও 
কিছুক্ষণ পরে প্রথম কয়েক ফোটা মাত্র সিরম দেখা যাগ্ধ এবং এক হইতে 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রক্ত সম্পূর্ণ রূপে জমাট বাধিষা! যায়। কোন জন্কর রক্ত 
শীএ এবহ কোন জন্তর রক্ত বিলম্বে স্তদ্দিত হয়। অশ্বের রক্ত আত্তি ধীরে 
হীরে সুতরাং বিলম্বে জমাট বাদ্ধে। অশ্খের রক্ত এত বিলম্বে জমাট বান্ধে যে 
অনেক 'লোহিত কণিকা, প্লাজা! অপেক্ষা লোহিত কণিকা অধিকতর ভারী 
বলিয়া, রক্ত খন হইয়া আসিবার পূর্বেই, নিয়ে নামিয়া পড়ে। এই হেতু 
লোহিত কণিকাপেক্ষা শ্বেত কণিক্তা অনেক লঘু বলিয়া রক্তের উপরের স্তরে 
শ্বেত কণিকা পূর্ণ বর্ণবিহীন প্রাজমা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরও 

আন্যান্য রজের ন্যায় স্কন্দিত হয়) এই স্বন্দিত অংশকে “ বন্ছিকোট ” 
কৃহে। প্রদাহ ঘুক্র অবস্থীষ্ব মানুষের রক্তেও এইরূপ “ বফি কোট” উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। 

২। যদ্যপি অশ্ের রক্তে, বরফের শৈত্য . প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ 
রক্তকে* শৈত্য প্রয়োগে ০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (৩২ ডিগ্রি ফারিনহিটে ) 
রক্ষা! করা যায়, তাহা হইলে উহা কখনও জমিতে পারে না। কণিকা সকল 
প্লাজমা অপেক্ষা অধিকতর ভারী বলিয়া উহ! ক্রমশঃ নিম্ে পড়িতে থাকে, 
উপরে কণিকাঁ-বর্জিত প্লাজম] অবশিষ্ট থাকে । এই কণিকা-শুন্য প্লীজমা 
শৈত্য হইতে তুলিয় স্বাতাবিক উত্তাপে রাখিলে উহা জমিয়া! যায়, অর্থাৎ 
উহা! প্রথমে কিঞ্চিন্ীত্র ঘন, পরে দধির ন্যায় গাঢ এবং পরিশেষে স্বন্দিত 
রক্ক ও মিরম্ম রূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে হুম্পষ্ট প্রযাণ হইতেছে ষে 
রক্তস্কদ্বন বিষয়ে কণিকা সমূহের ফোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। 

৩। মনুষ্য দেহ হুইতে ক্ষরিত রক্ত জমিয়া যাইবার পুর্বে তৃণগ্ছ বা 


নর-শারীর-তত্ব। ৪৫ 


প্ররূপ কোন দ্রব্য দ্বার! ক্রমাগত আলোড়িত করিলে উহ! খন হইর! দধির 
তায় জমিয়া যাইতে পারে না ত্রব্ূপে আলোড়িত করিতে থাকিলে ফাই- 
প্রিন আঠার ন্ায় তণগুচ্ছের গাঁত্রে সংলগ্ন হইতে থাকে। এইরূপে আলো- 
ডিভ করিতে করিতে সমস্ত ফাইব্রিন নির্গত হইয়া! গেলে, রক্ত আর জমিতে 
পারে না। 

৪। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে দুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ষে, গ্লাজমা 
মধ্যে মাকড়সার জালের ন্যায় অতি সুক্ষ ফাইত্রিন সুত্র আবিভূতি হওয়ায় 
রক্ত-স্কন্দন উপস্থিত হয় । ফাইত্রিন-সত্র যতক্ষণ অল্প থাকে, ততক্ষণ রক্ত. 
ঘন থাকে, অধিক হইলে জেলির ন্তায় "গাঢ় হয়। ফাইত্রিন-শ্বত্র সকল 
উৎপন্ন হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সপ্গচিত হইতে ধীকে; এই সক্কোচন 
কালে ফাইত্রিন-শৃত্র-জালে কণিকা সকল আবদ্ধ এবং পিষ্ট হইয়া জলীয়াংশ 
নির্ন্ত হইয়া পড়ে। এই হেতু জমাট-রক্ত দেখিতে আকুঞ্চিত ভাব এবং 
জলীয়াংশ (সিরম ) বর্ণ শূন্য দেখায়। 

৫॥ উপরি লিখিত পরীক্ষা গুলি হইতে স্থির হইতেছে যে, রক্তের 
ধ্লাজম! মধ্যে ফাইত্রিন নামক পদার্থ আবিভূতি হওয়ায় রক্ত-স্কন্দন উপস্থিত 
হয়। 'এই ফাইব্রিন প্লাজমা মধ্যে ফাইব্রিন রূপে অবস্থিতি করে না, রক্ত 
স্ন্দনকালে আবিভৃতি হয়। এক্ষণে জিঁজ্ঞাস্য এই, ফাইত্রিন কোথা হইতে 
আইসে এবং কি রূপেই বা উগন্ন হয়? 

৬1 স্বাভাবিক রক্তে ফাইত্রিন' ফাইত্রিন রূপে অবশ্থিতি করে না! 
ইহা রক্তাস্থিত প্লাজমিন নামক পদীর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ডেনিস লহুতর 
পরীক্ষা দ্বারা অবলোকন করিয়াছেন ষে, প্রাজমিন নামক পদার্থ হইতে ফাই: 
ত্রিন উৎপন্ন হওয়ায় অথবা! প্লাজমিনের কতকাংশ ফাইব্রিনে পরিণত হওয়ায় 
রক্ত-স্কন্দন উপস্থিত হয়। প্রাজমিন কিণ ইহা ফাইব্রিনোজেন ও প্যারাঁ- 
গ্লোবিউ্লন নামক ছুইটী পদার্থের. সংমিশ্রণ বা মিকশ্চার খাত্র। এই 
ছুইটীই যবক্ষারজ প্রোটিড জাতীয় পদার্থ, পরিশ্রুত জলে অদ্রবনীয়। কেঁবল 
খে গ্লীজহিন কর্তৃক অথবা ফাই ব্রিনোজেন ও প্যারায়োধিউলিনের সংমিশ্রণে 
ফাইত্রিন উৎপন্ন হয় এরূপ গ্লহে। যেমন লালারসে টায়্ালিন নামে একটা 
পদার্থ আছে, পাকাশয়িক রসে পেপসিন আছে তদ্রপ দেহ হুইভে রজত 
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নির্গত হইলে কিছুক্ষণ পরেই এঁকটি নৃতন গদীর্ঘ উৎপন্ন হয়, তাহাক্ষে ফাই- 
প্রিন-ফারমেন্ট কহে। প্রাজমিন-শ্থিত ফাইব্রিনোজেন ও প্যারাঃগ্লাবিউ- 
লিনের সহিত ফাইত্রিন-ফারমেট সংমিশ্রিত হইয়া! রক্ত-স্কন্দন উপস্থিত 
হয়। এক্ষণে বুঝীগেল যে ফাইত্রিন'প্লাজমিন হইতে উৎপন্ন হয়? -প্রীজমিন 
-প্রকটী সহজ বা সিম্পেল পদার্থ নহে, ইহা যৌগিক, বা কম্পাউড পদার্থ," 
ফাইীব্রনোজেন ও প্যারাগ্নোবিউলিন.পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । প্লাজমিন 
হইতে ফাইব্রিণ উৎপন্ন কালে আর একটী পদার্থের মহায়তা প্রয়োজন হয়; 
েইটা ফাইব্রিন-ফারমেন্ট ] 

৭। ফাইত্রিন উত্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত আছে, একট 
আলেকজাপ্ডার ম্মি্জ ও অপরটী হামারষ্টন, ফেভারিক প্রভৃতির । স্মিড 
বলেন 'ষে, ফাইব্রিনফারমে'ট সহযোগে, ফাইব্রিনোজেন ও প্যারাগ্পোৰি- 
উলিন নামক ছুইটী পদার্থের পরস্পরের সংমিশ্রণে ফাইব্রিন উদ্দপন্ 
হয়। হামারষ্টন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা*বলেন যে, ফাইব্রিন-ফারমেণ্ট সহযোগে 
ফাইব্রিনোজের হইতে ফাইব্রিন উৎপন্ন হয়,_-ফাইব্রিন উৎ্পত্ধি সম্বন্ধে 
প্যারাগ্লোবিউলিনের হয় কোনও ক্ষমতা নাই, অথবা যদি থাকে তবে 
তাহা অতি সামান্য । সুতরাং ফাইত্রিনঞ্ষারমেন্ট সম্বন্ধে কোন মতেরই'সনৈক্য 
বা দ্বৈধভাব নাই; যাহা কিছু মতের পাগক্য তাহা প্যারাগ্নোবিউলিনের 
কোনু ক্ষমতা আছে কি না তংসম্বদ্ধে। ফাইব্রিন-ফারমেণ্ট সহযোগে 
ফাইব্রিনোজেন হইতে ফাইত্রিন উৎপন্ন হয়, ইহা একরূপ আপাততঃ স্থির 
হইম্ছে, কিন্ত প্যারাগ্োবিউলিনের এতৎ মম্বন্ধে কোন ক্ষমতা আছে কি 
ন| তাহ। অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় হয় নাই। 

৮। এক্ষণে আর একটা কথা এন্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। দহ 
মধ্যে অবস্থিতি কালে রক্ত জমে না, কিন্ত দেহ হইতে বহির্গত হইলেই রক্ত 
মতি সত্ব্বেই জমিয়া যায় কেন৭ এই, স্বন্দনসন্বন্ষীয় পুরাতন মভ গুলি 
অনায়াসেই এক এক করিয়া খণ্ডন করা বাইতে পারে ; উত্তাপের হ্রাস বশত: 
রক্ত জমিয়া বায় তাহা নহে, কারণ শৈত্যে রক্ত-স্কন্দন বিলম্থিতই হই! 
ধাকে এবং শীতল শোণিতবিশিক্ট প্রাণীর রক্ত,ও উষ্ণ শোবিত্বিশিষ্ট জন্তর 
রক্ত একই প্রকারে স্কল্িত্‌ হইয়া! থাকে । "দেহ হইতে বাহির হইলে রক্ষের 


নর-শারীর-তত্ব। - 


গতি রোধ হওয়া বশতঃ যে ইহ জমিয়া যায় তাহা নহে, কারণ গতি রক্ত- 
স্দ্বনের সহায়তা.করে। শরীর হইতে রক্ত নির্নত হইয়। পড়িলে বাইুস্পর্শে 
যেইহা! জমিয়া যায় তাহা নহে, কারণ "দেহ মধ্যে ফুস্ফুস্রে ভিতর রক্ত 
অনবরত বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইতেছে এবহ বাসুশুন্য পাত্রে রক্ত রখি-, 
€লেও রত, একই ভাবে জমিয়া যায়। ডাক্তার ক্ষষ্টার এই জটিল প্রশ্নে 
এইরূপ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন *--ঘখন রক্ত সুস্থ জীন্তদেহে 
বঅবস্থিতি করে তখন রক্তবহানাড়ী ও রক্ত উভয়ের 'পরস্পরের মধ্যে এরূপ 
একটা সর্ধন্ধ বা সাম্য ভাব থাকে যে,.যতক্ষণ পত্যন্ত ই্ররূপ ভাব থাকে 
ততক্ষণ রক্ত তরল থাকে ক্ষিন্ত যদ্যপি কোন কারণবশতঃ রক্তবহা! নাড়ীর 
মধ্যে অথবা রক্ত বহিষ্করণ প্রভৃতি দ্বার! সেই সাম্যভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
উপস্থিত হয়, তাহ! হুইলেই স্কন্দনরর্প পরিবর্তন দেখা দিয়া থাকে । 
রক্ত নবহানাড়ী ও রজ্ের যধ্যে এই স্ম্যভাব কি তাহা এপর্যন্ত স্থির 
নিশ্চয় হয় নাই১__কেহ"কেহ এই ভাবকে রক্ত বহানাড়ীর জীবনী শক্তি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জীবিত দেহেঁ,.রক্ত না জযিয়া গিয়া তরল 
থাকা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা আধুনিক মত এই £--জীবিত দেহে সঞ্চরমান 
প্রাজম! মধ্যে ফাইব্রিনোজেন ও ফাইব্রিন-ফারমেট থাকে না) এই পদারথনয় 
রক্তের স্বাভাবিক খবস্থা পরিবর্তিত হইলে ( তাহ] রক্তনির্গমন দ্বারা হউ ক, 
রক্তবহা নাড়ীর অপায় দ্বারা হউক অথবা রক্তবহ! নাড়ী মধ্যে অন্য কোন 
পদার্থ প্রবেশ বশতঃই হউক) শ্বেত কণিকা সকলের বিনাশ হেতু স্বন্দন 
কালে উৎপন্ন হয়; রক্রবহা নাড়ীমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা বর্তমান 
থাকে না। বলিতে গেলে শ্থেত' কণিকা হইতেই অথবা শ্বেত কণিকার 
বিনাশ হেতুই. রক্তস্বন্দন উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহার বিপক্ষে ঘন্য প্রমাণও 
গ্রহ করা যাইতে পারে। শরীন্ত মধ্যে রক্তবহা! নাড়ীর ভিতর ফাইত্রিন- 
ফারমেন্ট ও বছতর বিনষ্ট শ্বেত কণিকা প্রবিষ্ট করাইলেও উহার* 
মধ্যে রক্ত কখন জমিতে দেখা যায়না; (এতদ্বযতীত ন্ুস্থশরীর মধ্যে. 
অন্বরত - কত শত শেত কণিকা বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু কৈ, জন্য ত 
রক্ত জমিয়া যায় না। তবে শ্বেত কশিকার বিনাশ ব্বদ্ধে এই বলা 
যাইতে পারে খেদেহ্মধ্যে ্বাীভাবিক অবস্থায় শ্বেত কণিকার বিনাশ এবং 


৪৮ নর-শাবীর-তত্ত । 


রক্ত দেহ হইতে নির্গত হইলে স্বন্দন-কালে প্লাইত্রিনোজেন ও ফাইব্রিন- 
ফারমে্ট এই পদার্ঘদয় উৎপত্তি সময়ে শ্বেত কণিকার বিনাশ, এক 
রূপ ও সমান নহু। 
, দেহমধ্যে রক্ত না জমা সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন মতই স্থির, অদ্রান্ত ও 
নিশ্চিত বলিয়া সপ্রমাণির্ত হর নাই, তবে সর্ব্যাগেক্ষা আধুনিক পরীক্ষায় ফাহা 
স্থিরীর্তত হইয়াছে তাহাই উপরে লিখিত হইল। এই সন্বন্ধে এখনও 
বহুতর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা প্রয়োজনীয় । প্রকৃতির -এক একটী" অতি 
সামান্ত বিষয়ের অনুসদ্ধীন .ও তাহার কারণ নির্দেশ বিষয়ে মুহুষ্যের বুদ্ধি 
পরাজয় স্বীকার কবে! 

স্কন্দন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। 

নিম্লিখিত অবস্থাগুলি সত্বর রক্ত-স্কন্দনের সহায়তা করে £-_- 

১। উত্তাপ”_-১০* হইতে ৯২০ ডিগ্রি ফারেনছিট পধ্যস্ত উত্তাপ । 

২। .রক্ত না নাড়িয়া স্থির ভাবে রাখিলে শীঞ্র জমিয়া যায়। রক্ত ক্রমা- 
গ্রত সমভাবে নাড়িতে থাকিলে অতি ধীরে ধীরে স্কন্দিত হয় এবং যাহা হয় 
তাহাও ভাল হয় না। ৃ 

৩। অন্ত পদার্থের সহিত সংযোগ; তরল রক্ত তৃণগুচ্ছ দ্বারা আলোড়িত 
করিলে চ্মতি সত্বরেই জমাট কাধে। এমন কি স্বাভাবিক শরীরে রক্ত 
বহানাড়ী মধ্যে কোন বন্ধ প্রবিষ্ট করাইলে অথবা রক্তবহানাড়ী কোন রোগ 
বা অপায় বশতঃ বন্ধুর হইলে, রক্ত তাহাতে জমিয়। লাগিয়া থাকে। রক্ত 
বহানাড়ী মধ্যে সুত্র বা পৌহ তাকরপ্রবিষ্ট করাইলে অথবা জ্বদকপাট প্রদাহ, 
বশতঃ ককর্শ বা বস্থুর হইলে রক্ত জমিয়! উহাতে সংলগ্ন হইয়! থাকে । 

৪। প্রচুর বায়ু সঞ্চালন ও সংমিশ্রণ । 

৫1. দ্বিগুণের কিঞ্ধিৎ অল্প জল মিশ্রিত করিলে রক্ত শীঘ্রই স্কন্দিত হয়। 

নিম্মলিখিত অবস্থাগুলি স্বন্দনের পক্ষে বিদ্নকর £-- - 

১। শীতলচ্াা। শৈত্যপ্রয়োগ রক্ত, জল হইতে বরফের ন্যায়, জমিক়া 
গেলে আর উহা স্বদ্দিত হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত রক্ত ৩২ ডিগ্রি 
ফারেনহিটে রাখা যায় ততক্ষণ উহা জমিতে পারে না। 

২! রক্ত অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক জল বিষিত্রণ। 
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৩। জীবিত তন্তর সহিত সংস্পর্শ, তজ্জন্য ধমনী ও শিরার মধ্যে রক্ত 
জমিতে পারে না) 

৪। অমম্পূর্ণ বায়, সংমিশ্রণ, তজ্জন্য ধাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু 
হয় তাহাদের রক্ত শীত্র জমাট বাধে ন1। 

৫1 শরীরে প্রদাহ-অবস্থা থাকিলে রক্ত অতি বিলন্দে কিন্তু কঠিনরূপে 
ক্কন্দিত হইয়া থাকে । 

৬। রক্তের সহিত তীব্র অল্প বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ বিমিশ্রিত করিলে 
রক্তস্বন্দন একবারে স্থগিত হইয়া যায়, অর্থাৎ £স রক্ত আর জমাট 
বাঁধিতে পারে না। 

৭। রক্তে বায়, সংস্পর্শ না হইলে (যথা রক্তের উপর তৈল নিক্ষেপ 
করিলে ) অতি বিলম্বে স্কন্দিত হয়। 

৮ ডাক্তার হ্টার বলেন যে, কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মৃত্যু হইলে 
রক্ত জমিতে পারে না, বথা বজ্াঘাত, অতি পরিশ্রম (শীকার করিবার জমস্ষে 
কোন জন্ত দৌড়িয়া অতি পরিশ্রম হেতু মরিয়া গেলে), পাকস্থলীর উপর 
আত্বাত, হঠাৎ রাগ প্রত্াতি কারণে মৃত্যু হইলে তাহার রক্ত, স্কন্দিত হইতে 
পারে না। এই কথাগুলি সকল সমযধে ও সকল শ্ছলে সত্য ও প্রামাণিক 
বলিয়া বোধ হয না, কারণ ইহার বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 


রক্তের রাসায়ণিক সংগঠন । 
এক সহস্র ভাগ নর-শোণিতের সংগঠন £-- 
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রক্ত জমাটের (ক্ুটের) ফাইত্রিনা -*. ১০: 2 ই বি 
শরীরী ( টানি লবণ ... নর ১১১৬-৯ 
এক্সটাকটিত 3 ১২০552১০5৬৪ 
চর্ষিজাতীয় পদার্থ -** ০৮৯৪৪ 


গ্যাস থা অক্জিজেন, কাব নিক এসিড ও নাইটটোছেক 


এ 


৫০ নর-শারীর-তত্ব ! 





, প্লাজমার রাসায়ণিক সংগঠন, 
জল রর ৯০২,৫৬ 
এন্মেন ৫৩,০৬ 
গ্যারাম্োবিউলিন ২২১০০ 
ফাইব্রিনোজেন ০,০৬৩ 
চর্ষিজীতীয় পদার্থ ২৫৯ 
নবানাযুক্ত যবক্ষারজ পদার্থ ৪.৭০ 
অন্যান্য অর্গানিক পদার্থ ৪2 
সৌডিয়ষ ক্লোরাইড 
পটাদি্ম ক্লোগাইড 
£সাডিয়ম কার্বানেট 
সোডিদষ ও পটাসিয়ম সলফেট খনিজ লবণ ক ৮০৫০ 
সোডিস্ময ও পটাপিয়ম ফসফেট 
প্রাইম ও ঘ্যগনেপ্সিয়ম ফপক্ষেট ১০০০,০০ 
এক মহজ তাগ প্লাজমাক় বিভিন্ন লবণের পরিমাণ যখা। 
সোডিয়ম ক্লোরাইড বা সামান্য লবণ * ০০৮ ০০৮০০ ৫৫৪৬ 
সোডা এর 2 মি র্ ৯,৫৩২, 
ফোডিন্ম ফসফেট . , ৪৪ ৫ 5 ৫ ১২৭১ 
পটাসিয়ম ক্লোরাইড, রে ৩৫৯ 
সলফেট ভিত 5: ২৮১ 
ক্যালপিয়ম ফসফেট নি *২৯৮ 
ম্যাগনেসিয়ম ফসফেট: .১৮ ০০ *০ত ১২১৮ 
৮৫০৫ 


শ্বেত কণিকার রাসায়ণিক সংগঠন ৮ 


অনেক পরিমাণে শ্বেত কণিক! একত্রে পাওয়া হুকঠিন, তজ্জন্য উহাদের 
রাদায়ণিক দংগঠনও ঠিক জানা যায় নাই। শ্বেত কণিকা . অনেকটা পুষ্র- 
ফণিকায় সমান? এ পুয্ব-কৃণিকা হইতেই শ্বেত কণিকার রাসাক্সখিক সংগঠন 


নষ-শারীর-তত্ব। ৫৯ 
স্থিরীকূত হইয়াছে, তম্মখ্যে প্রোটিড নিউক্লিন, গ্লাইকোজেন এবং পটাম্ব 
জাতীয় লব্ণ প্রধান। 

লোছিত কণিকার রাসায়ণিক সংগঠন ২. 
এক স্হক্র ভাগ সরস রক্তকপিকার বিশ্লেষণে নিম্ললিখিত ফল প্রাপ্ত 








হওয়া গিয়াছে £₹-- 
ভাল নিব ৪৯৪ কও +৬ৎ ৪৪ ৪৩৩ দাত 
কঠিন পদার্থ ষখা, 
অর্গানিক (শরীরী ) ... ঠ্ঃ ৪ **১ ৩০৩৮৮ 
মিনারাল (খনিজ ) ... ১১ ১০555 ৮৯২ নই 
১৩০৩ 
অর্গানিক পদার্থের যধ্যে খতকরা ৯৭ ভাগ্েরও অধিক হিযোয়োবিন। 
ধক সহশ্র ভাখ অর্গানিক পদার্থের মধ্যে 
হিমোগ্লোবিন ১০ তত তত ১5 এ ৯০৫.৪ 
প্রোটিড 2 55 ৪ 2 নর ৮৬৭ 
চব্বি (ফ্যাট ) .*, 5. ১ 448 ৭.৯ 
১০০৬,৬ 


ইন্-অর্গানিক বা মিনারাল পদার্থের মধ্যে লৌহ বাদ দিয়া, এক ষহত্র 
ভাগ কণিকায় 

পটাসিয়ম ক্লোরাইড ও ৬৪ 55 ৬৩ ৩.৬৭৯ 

শর ফসফেট টি 55 4৩ সন ২,৩৪৩ 

শর সলফেট ,, ২০ 5০5৯ ১৩২ 


সোডিয়ম সলফেট ৮ ৪ 5 নে ৬৩৩ 
ক্যালসিয়ম এ . ডি 28৮০ ৪ ও ৯৪ 
আ্যাগনেসিয়ম ঞ্ ৬ ৬৬ তত পি ১৫৬৯ 
যোড়। হও ৩৬ ৯৯ বে ৪ ১৩৪১ 


শু ২৮হি 


৫ই নর-শারীর-তত্ব 
ঘিরমের রামাযুনিক সংগঠন । 


জল তি ৯০০ 

প্রোটিভ যথা, 

_ (ক) মিরম-এম্ব,মিন 1 (৫. 28. ০65৭ “9, ১৮ 
(খ) প্যারাপ্লোবিউ লিন 

ল্ব্ণ - 

ফ্যাট, ফ্যাটি-এসিড প্রভৃতি 

গ্রেপ শুগার, অতি অলপরিমাণে রী 

একাই শকাটিভ 

পীতবর্ণ রং (হিমোগ্লোবিন ছাড়া ) 

গ্যাম যথা অক্সিজেন, নাইটে জেন ও কার্বনিক এসিড 


'রক্ত-কণিকা। 

(ব্রড করপসকেল ) 
পূর্বে বলা গিয়াছে যে স্তন্দিতত রক্ত বা রক্তের জমাট ফাইব্রিন সতরাবন্ধ 
কণিকা সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অণুবীক্ষণ বস্ত্র দ্বারা এই সকল 
বেশ হুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঞণিক! ছুই প্রকার, লোহিত ও শ্বেত 
কপিকা। যদি রক্ত নিরগম্স-মাত্র স্কন্দিত হয়, তাহা হইলে স্যেই জমাটের মধ্যে 
লোহিত ও শ্বেত উভয়বিধ কণিকাই সমভাবে আবদ্ধ থাকে, কিন্ত যদ্যপি 
রক্ত একট্‌ বিলম্বে জমিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে লোহিত কণিকাসকল 
খুরুত্ববশতঃ অধংক্ষিপ্ত এবং শ্বেত কণিকা সকল অপেক্ষাকৃত লঘূ বলিয়া 
উপরে একত্রিত হইতে থাকে । এইবপে পুর্ব বর্ণিত বর্ণবিহীন হজ রক্ত- 
জমাট উৎপন্ন হয়। রক্ত মধ্যে কণিকা-সংখ্যা অসীম ) দশ পাউও রক্তমধ্যে 
আড়াই হাজার কোটী কণিকা অবশ্থিতি করে। অবস্থা! ও সময়ানুসারে এই 
কণিকা-সংখ্যার শ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তের সংগঠন-তত্ব পর্যালোচনা! 
করিলে চারিটি অতি প্রধান উপাদান পরিলক্ষিত হন্ন; এক্ষণে একে একে 

তাহার বিশেষ বর্ণনা লিখিত হইতেছে । 


নর-শারীর-তত্ব। ৫৩ 


১। লোহিত কণিকা । 

নর-শোণিতশ্থিত ল্মেহিত কণিক] গোলাকার অথবা টাকার ন্যান্ন চেপটা, 
ছুই.পার্ের মধ্যস্থল কিঞ্িৎ সুজ ( কনকেভ ) এবং কিনারা অপেক্ষা নীচু। 
জল শোষণ করিলে ইহা! স্ফীত হইয়া ছুই পার্থ কুক (কনভেক্স। হইয়া 
উঠে । ইহার ব্যাস ডট হইতে নন ইঞ্চ এবং ইহা ২০০ ইঞ্চ পুরু । এক 
ইঞ্চ বর্ণ শানে এক কোটী লোহিত কণিকা টাকার ন্যায় পাশাপাশি 
সাজাইতে পার! বায়। ওয়েলকার গণনা করিয়াছেন ষে একজন যুবা 
পুরুষের রক্তের সমস্ত লোহিত কণিকা যদ্যপি পাশাপাশি সাজান যায়, 
তাহা হইলে তাহার! ৩১০০ বর্গ গজ স্থান, অধিকার করে। স্তন্যপাধী 
জন্তদিগের লোহিত কণিকা মধ্যে কোন প্রকার নিউক্রিয়স বা কোষ-বিন্দ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ও 

খগুলিভার ভিন্ন ভিন্ন জন্তর লোছিত কণিকার ব্যাস অসাধারণ অধ্যাবসায় 
ও ধীর পরীক্ষা দ্বারা ষেরূপ স্থির করিয়াছেন তাহা নিম্ে প্রদত্ত হইলঃ_- 




















নিয় লিধিত ভশ্নাংশ গুলি এক ইঞ্জের ভগ্রাংশ | 
ব্যাস। 
র্‌ ৩২৬০ 
১ 
হী ২৭৪৫ 
মুগনাভি হরিণ ৪ ৪ ঢঃ নি 
লম্বালম্থি ব্যাস? পাশাপাশি ব্যাস! 
১ ১ 
উ্ ভি হি 
১ ১ 
পায়রা (পিজন) ২৩১৪ ৩৪২১ 
নি খ 
ভেক ১১০৮ ১৮ 
হ্জীর র 


ৃ ১২৩১ ২২৮৬ 
;একটী লোহিত কবিক। অণুবীক্ষণ সাহায্যে পর্থ্যবেক্ষণ করিলে ঈষৎ 
গীত বর্ণাত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্ত বহুসংধ্যক কণিকা একত্রে দেখিলে 


৫৪ নর-শীরীর-তত্ব । 


রক্তের ন্যায় গাঁ লাল বর্ণ দেখায়। লোহিত কণিকাসকল স্থিতিস্থাপক 
গু বিশিষ্ট; এই গুণ থাকাতে উহ্ারা জতি স্মঙ্গ সুস্থ রক্তবহা নাড়ী 
মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। লোহিত কগিকাসকল চাপ পাইলে 
লন্না, চেপটা প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করে এবৎ চাপ সরিষা গেলেই স্বীয় 
আকার প্রাপ্ত হয়ু। এই কণ্ণিকার আবরণ অতি সুক্ষ, স্বচ্ছ, বর্ণবিহীন 
ও কঠিন এবং হিমোগ্লোবিন নামক লালবর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ। নর লোহিত 
কণিকায় কোষবিশ্ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার আপেক্ষিক 
খঃরুতু ১০৮৮। 
লোহিত কণিকা সকলের ১৬শ- চিত্র । * 

একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, 
ইহারা ক্ষণকাঁল মাত্র পৃথক 
পৃথক থাকিয়া ক্রমে ক্রমে 
একত্র হইয়া কতকগুলি টাক! 
ভা রাখিলে যেন্নূপ হয় 
সেই রূপ স্তশাকারে সত্জিত 
হয় এবং একটি স্তত্ত অপর 
স্তত্তসকলের সহিত পরম্পর 
মংলগ্ধ হওয়ায় এক স্থানে 


বহুসধ্ধ্যক্ক স্তস্ত সম্মিলিত 
ছট্ন। রক্তের কোন কোন পীড়ায়, বিশেষতঃ প্রাহমুক্ত অবস্থা, এই 


লক্ষগি বিশেষ রূপে বর্ধিত হইখ্া থাকে। লোহিত কণিকাসকল 


* রক্তের লোহিভ ও শ্বেত কণিকা (বছগুণে বন্ধিত)। 

ক। লোহিভ কণিকাসকল টাক্কাব ন্ভাঁর সাজান রহিয়াছে 4 এই বহনংখাক লোহিত 
কণিকার মধ্যে দুইটী শ্বেত কনিক| দেখ? ধাইতেছে। 

খ। লোহিত কণিকা বছগডণে বন্ধিত, উপর হইতে দেখিলে । থচিষ্ছিভ লোছিভ 
কণিকার নীচে ঘে কণিকাঁটা রহিগ্গীছে উহ! জল শোষণ করিয়া গোল হইয়! উঠিয়্াছে। 

গ। লোহিত কণিকা পাশ হইতে দেখিলে 

ঘ। কতকগুলি লোহিভ কণিকা একত্রে পাশ হইতেঞ্দদেধিলে (অত্যন্ত বন্ধিত )1 

1 শত ফণিক! ) 
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এইবূগে একত্রিত হইলে গুরুত্বের বৃদ্ধি বশতঃ অতি সত্বরেই রক্তের 
অধোভাগে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং উপরিভাগে কেবল মাত্র শ্বেত 
কণিকা ফাইত্রিন-সৃত্রাবদ্ধ হইয়া] বর্ণবিহীন নুজ জমাট উৎপন্ন করে। 

লোহিত কণিক! মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক যে লালবর্ণ সারপদার্থ আছে 
তাহার রাসাক্মপিক উপাদান এই রূপ *₹-_ 


অঙ্গার রি নিন 585 ৪ ৫৩৮৫ 
জলজান ৃ তা তি ৪ ৭৩২ 
যবক্ষারজান **, 5 ১০০ ১৮৮ ৪ ১৬০১৭ 
অন্নজান ত হু ৩৫5 8৪৫ ২১৮৪ 
গন্ধক ১৪ ৭৩ সি তর ৪5 ১৩৯ 
লৌহ ০৮ ০৮ ১ 8 
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হিমোগ্লোবিন বশতঃই রক্ত লালবর্ণ দেখায় । হিমোগ্পোবিন এন মেন 
জাতীয় পদার্থ। ইহার ছইটি অতি প্রধান গুণ আছে_-১ম, ইহা দাঁদা 
বাধিতে পারে; নানা জন্তব হিমোগ্লোবিনের দানার আকার নানাপ্রকার 
হইয়া থাকে। ২য়, অম্জান বাদ্পের সহিত ইহার ত্বনিষ্ট ধংযৌগ ) 
হিমোগ্লোবিন অন্জান বাপ্পের সহিত সংমিশ্রিত হইযা অল্লজান-যুক্ত 
'হিমোগ্পোবিনে পারিণত হত । এই গুণ থাকাতে হিমোষ্মোবন রক্তমধ্যে 
এবং তথা হইতে প্রত্যেক তন্তর নিকট অল্নজান বাষ্প বহন করিজে 
সক্ষম হয়। 

রক্ত যখন পরিশোধনার্থ হৃৎপিণ্ড হইতে ফুস্কুস মধ্যে গমন করে তখন 
লোহিত কণিকাত্যস্তরস্থ' হিমোগ্নোবিন নিশ্বাদ-গৃহীত বাম হইতে অম্নজান 
বাষ্প গ্রহণ করে ; তখন ইহাকে অস্জান-যুক্ত হিমোগ্পোবিন কহা যায়। এই 
নূগে হিমোগ্লোবিন অল্নজান বাপ্প লইয়া রক্তমঞ্চালন সাহায্যে অর্ধ শরীরে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া অল্নজান বাম্প ত্যাগ করে) তখন ইহাকে অস্জান-শৃন্ত 
হিমোগ্লোবিন কহা! বায়। অযজান-যুক্ত ও অন্নজান- শুন্ত হিযোগ্লোবিনই 
ধমনীর লাল রক্ত ও শিবার কাল রক্তের প্রধান কারণ। ক্ষয়কারী পুরাতন 





৫ নর-শাহীর-তত্ব। 


রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা এবং হিমোগ্লোবিন ও তম্মধ্যে বর্ণবিশি 
পদার্থের ভাস বশতঃ রোগীকে পাওুবর্ণ দেখায়। 

হিমোগ্লোবিনের দানা ।-- ১৭ শ__চিত্র। * 
ইন্দূর, কাঠবিড়ালি, ঘোটক, 
বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির রক্ত 
হইতে হিমোগ্লোবিন বাহির 
করিয়া লইগে উহা অতি 
সত্বরে এবং সহজেই দানা 
বাদ্ধিঘ! সাক, দানার আকার 
চতৃক্ষোণ ও লম্বা! লম্বা। গোঃ 
মেষ, খড়গ শুকর ও মঙ্গ- 
য্যের হিমোগ্লোবিন অতি কষ্টে 
দানা বাধ্ষিয়া থাকে। কিজন্ত যেকোন জন্তর হিমোগ্লোবিন শীত্র এবং 
কোন অন্তর ঝবিলম্বে দানা বান্ধে তাহা বলা যায় না। বিভিম্ন জন্তর 
হিমোগ্লোবিনের দানার আকারও বিভিন্ন রূপ । 

হিম্বোপ্রোবিনের দানা জলে দ্রব্নীর়। এই দানা লালব্ণ; এই 
বানা জলে দ্রবীভূত করিলে জলও লালবর্ণ হইয়া উঠে। হিমোয্লোবিনে 
শতকর! ৪২ ভাগ লৌহ আছে। উত্তাপ প্রয়োগে স্কিমোগ্নাবিন বিশ্লেষ্ 
করিলে ছুইটী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়! যায়, একটী প্রোটিভ জাতীয় পদার্থ, 
নাম গ্লোধিন বা গ্লোবিউলিন, অপরটী হিমাটান । হিমাটিন ও গ্লোবিউলিন 
এই ছুইটী পদার্থের সংযোগে হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হইয়াছে এবং হিমাটো- 
প্লেফিউলিনের পরিবর্তে হিমোগ্লোবিন নাম সংক্ষেপ করা হইয়্াছে। 
মৌবিউলিন হুইতে হিমাটিন পৃথক করিলে দেখিতে পাওয়া যায় থে, 
ইহা দানা শৃন্স গুঁড়া মাত্র, ধাতুর ন্যারর আভাবিশিষ্ট, জল ও এক্লোহলে 
ঘন্রবন্টয় । হিমো্লোবিনে থে লৌহ আছে দে শৌহ সমত্তই হিমাটিনে 
ক্সাবস্থিতি করে। 'এতৎ্ব্যতীত, হিমোগ্রোবিনের অগ্নজান বাপ্পের সহিত যে 





মান্গুষের রক্তের অনজানচযুক্ত হিমোঞ্জোবিনের দান । 
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অতি খনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ হিমোর্লোবিন যে অম্নজান-বাহক, এই 
্বও হিষাটিনেবই গণ] হিমাটিন অন্নজান বাস্পের সহিত সংযুক্ত ঝ। 
একত্রিত ছইলে উহা তাছা। গ্রহণ করিষা থাকে) হিমাছিন দীনাযুক্ত 
পদার্থ নহে) ইহা দানা-শৃস্ভ খু'ড়া পদার্থ কিন্ত অন্য কোন পদার্থ যথা 
হাইডো ক্লোরিক এসিডের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা দানা বান্ধিয়। থাকে ; 
সেই দ্ানাকে হিমিন্‌ দানা (হিমিন ক্রিঠাল ) কুহে। 
হিমোগ্লোবিন ও জন্নজান বাপ্প ।--জন্্জান বাণ্পের সহিত হিমোগৌবিনের 
অতি খনিষ্ট জন্বন্ধ আছে শুক্ধ লোহিত কৰিকার শতকরা ৮৬.৭৮ হইতে 
৯৪.৩* ভাগ হিমোয়োবিন । হিমোয়লোবিনের দানা বায়ুশৃন্ত শ্ছানে রক্ষা করিলে 
উহ! হইতে নির্ধিউ পরিমাণে অঙ্নজান বাপ্প বহির্থত হক্ব এবং মেই সঙ্গে সে 
উহার বর্ণও পরিবর্তিত হয় । হিযোগ্লোবিনের ছুইটী বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত 
হয়; একটা অগ্নজান-যুক্ত হিমোগ্লোবিন (অক্সিহিমোগ্লোবিন )) অপরটী 
অন্পজান-শৃন্ত হিমোরোবিন। অক্সিজেনঘুক হিমোগ্পোবিন বাযু-শৃন্ত স্থানে 
অখবা জণঙ্গান (হাইড্টোজেন ) বা অন্য কোন বাঁণপমধ্যে রক্ষা করিলে 
উহ! হইতে অন্নজান বাণ্প বহির্গত হয়; অন্ঞজান বাপ্পের বহির্গমনের সব. 
সঙ্গেই উহার বর্ণও পরিবর্তিত হয়,প্পষ্ট লালবর্ণ হইতে ইহা কাল.চেবর্থ 
হইয়া পড়ে । আবার, এই কাল.চেবর্ণ অস্জান-শৃন্ত হিমোগ্সোবিনকে অঙ্পজান 
ববাম্পমুক্ত বাযুমধেছ্চ রক্ষা করিলে, ইহা তঙক্ষণাং অন্নজান বাপ্পগ্রহথ 
করে এবং অন্ম্জান বাপ্প গ্রহের মক্ষে সঙ্গে ইহার বর্ণও পরিবর্তিত 
হয়,__কাল চেবর্ণ হইতে ইহ। উজ্জ্বল লালবর্ণ হইয়া গড়ে । অঙ্জানযুক্ত 
হিমোয্লোবিনের বর্ণ উজ্জ্বল লালবর্ণ, অগ্রজান-শৃস্ত হিমোগ্পোবিনের 
বর্ণ কালচেবর্ণ। অল্নজানের সহিত হিমোগ্লোবিনের সংযোগ রাসাত্বঘিক 
সংযোগ নহে; তজ্জন্ত অন্জান বাপ্প অতি সহজেই হিমোগ্লোবিন 
মধ্যে নীত এবং তাহা হইতে বহির্ত হইতে পারে। হিমোমোবিনের 
এই. অরজান গ্রহণ শক্তি. অতি চত্য২কার। *ধমনীর উজ্জ্বল লালবর্ণ এিং 
শিরার কাল চেবর্ণ রক্ত এই হিমোগ্লোবিন হইতেই উত্পক্ন হয়। অয়জান- 
যু হিমেম্লোবিন উজ্জ্বল লালবর্ণ ) তজ্ন্য ধমনীর রক্তও উজ্জ্বল লালবর্ণ । 
অয়লান-শুনা হিযোপ্নীবিন কাল চে বর্ণ, তজন্য পরার রক্তও কালচে বর্ণ । 
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শৈর্ধিক রক্ত ফুস্ফুস মধ্য দিয়া গমন কালে নিশ্বাস-গৃহীত অল্লজান বাণ্পের 
পহিত সংমিশ্রিত হওয়ায় তম্মধ্যস্থ হিমোগ্লোবিন ( অশ্লজান-শুন্য ) অস্নজান 
বাম্প গ্রহণ করিয়া অন্রজান-মুন্ত «হিমোগ্লোবিনে (অক্সিহিমোষ্পেবিনে ) 
পরিণত হয় ; তজ্জন্য উহ! উজ্জ্বল লালবর্ণ দেখায়। ধমনীর রক্ত সর্বশরীরে 
প্রবাহিত হওয়ায় উহা হইতে অন্নজান বাপ্প তন্তমধ্যে বহিগর্ত হইয়া যায়; 
তখন উহা! পুনরায় কাল চেঞ্ুশৈরিক রক্তে পরিণত হয়। 

মানবদেহে হিমোগ্সোবিনের পরিমাণ শতকরা ১৩৭৭ ভাগ; নারীদেহে 
শতকরা ১২৫৯ ভাগ এবং গর্ভাবস্থায় শতকরা ৯পহইতে ১২ ভাগ ॥ লিক" 
টেনষ্টার্ণ বলেন যে সদ্যজাত শিশুব রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সর্ববা- 
পেক্ষা বেণী, কিন্তু দশ সপ্তাহের পর উহার পরিমাণ হ্রাস হইয়া আইসে । আহা- 
রান্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ্ষণকালের জন্য অল্প হয়। ৬ মাস হইতে 
৫ বৎসরের মধ্যে হিমোয়োবিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অজ এবং ২১ হইতে 
৪৫ বত্সরেষ মধ্যে ইহার পরিমাণ পুনরায় সর্বাপেক্ষা বেশী হম্ন। ৪৫ বসর 
বয়সের পর হইতে হিমোয্লোবিনের পরিমাণ পুনরাস্ধ হ্রাস হইতে থাকে। 

কোন কোন রোগে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অত্যন্ত ভাস হয়; এই 
সমস্ত রোগই ক্ষরকারী ধাতুগত রোগ, যথ! ক্ষয় কাশ, কর্কট রোগ ক্যোন্সার ), 
পাকাশয়ে ক্ষত, হৃদরোগ, নানাবিধ পুরাতন রোগ, রক্তাল্পতা, ক্লোরোসিস, 
প্রস্ৃতি প্রধান। | 

হিমোগ্পোবিনের বিশেষ লক্ষণ্ুলি এইরূপে সংক্ষেপে লেখা যাইতে 
পারে 

১) হিমোগ্নোবিনেঁর পরমাধুসকল ( মোলিকিউল) বৃহদাকার বলিয়া 
ইহান্সতি কষ্টে বিশ্লির মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। 

২। ইহ! অতি সহজেই অগ্নজান বাণ্পের সহিত সংমিপ্রিত হয়; তখন 
ইহাকে অক্ষি-হিমোগ্নোবিন বলে। ূ 
*৩। এই অস্ত্জান বাস্প জীবার অতি সহজেই ইহা হইতে নির্গত হইয়! 
থাকে। 

৪ । ইহার সংগঠন প্রণালী-অতি জটিল; প্রোটিড প্রদার্থে যে সমস্ত 
'আনুকরপ-নলামগ্রী থাকে, তদ্ধ্যতীত ইহাতে শতকরা ৯ ভাগ লৌহ আছে। 


নর-শারীর-তত্ব ৷ ৫৯ 


২। শ্বেত কণিকা। 

রক্তমধ্যে লোহিত কণিক। অপেক্ষা শ্বেত কণিকার সংখ্যা অল্প। সাধারণতঃ 
৫০০ বা ৬০* লোহিভ কণিকার সহিত একটা মাত্র শ্বেত কণিকা দৃষ্টি 
গোচর হয়, কিন্ত রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যার এত বৃদ্ধি হইয়! থাকে 
ঘে ১০টা লোহিত কণিকার সহিত একটী বা! কখন কখন একটা অপেক্ষাও 
বেশী শ্বেত কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। দুস্থাবস্থাতেও ইহার সংখ্যা 
সকল সময়ে সমান থাকে না) ষে পরিমাণে ও যে প্রকারের খাদ্মা তক্ষণ 
করা যায় তাহার উপর শ্বেত কণিকার সংখ্যা প্রধানতঃ নির্ভর করে। 
আহারের পর শ্বেত*কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও উপবাসে হ্রাস হইয়া থাকে। 
যুবা দেহে,. গর্ভাবস্থায় এবং বনু রক্তআবের ]পর শ্বেত কণিকা-সংখ্য। 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বৃদ্ধাবস্থায় শেত কণিকার পরিমাণ ত্রাস হয়! 

শ্বেত কণিকার আকার কিছুই নির্দিষ্ট নাই, তবে জাধারণতঃ উহাকে 
গোলাকৃতি বলা যাইতে পারে। ইহারা ধূসর বা মুক্তার ন্যায় ঈষৎ, 
আভা। বিশিষ্ট । ইহাদের ব্যাস হুক ইঞ্চ। শ্বেত কণিকা-দেহ প্রোটো- 
প্লাজম নামক আদি পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রোটোপ্লাজমের 
মধ্যে একটী বা ততোধিক নিউক্লিয়স দৃ্ট হয়। শ্বেত কণিকার একটা 


»৮শ- চিত্র । 


ষ্ঠ ঘট টি. তি 


অতি আশ্চর্য ক্ষমতা এই ঘে, ইহারা স্বেচ্ছামত নিজ নিজ দেহের আকৃতি 
পরিবর্তন করিতে পারে কয়েক মিনিট ক'ল অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা 
করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কখন সম্ক,চিত, কখন বিস্ত রিত, কখন অঙ্গুলির 
সার প্রবর্ধন বাহির করিভেছে এবং কখন, বা তাহা নিজ ওটাই 
লইতেছে (১৮ শ চিত্র)। এইবূপে শ্বেত কণিকা সকল আমিবা নামক ক্ষুদ্র 
জীবের ন্যায় অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন ও এক স্থান “হইতে স্থানাস্তরে 
সঞ্চরণ করিয়া থাকে । স্বীবু পেহ বিভাগ দ্বীরায় একটি হইতে বহু সংখ্যক 
শ্বেত কণিকা উৎপন্ন হয়। ও 





১০ নর-শারীর-তত্ব। 


শ্বেত কৰিকার আমিবাবৎ সঞ্চরণ ।-_শ্বেতকণিকার এই বিশেষ লক্ষী 
পূর্বে একবার লিখিত হইয়াছে। শ্বেত কণিকা দেহের কোন আবরণ নাই ; 
ইঙ্ছাদের দেহ অগুলালের ন্যায় পদার্থে গঠিত। স্বেত কপিকাঁ-দকল স্বেচ্ছা- 
জ্রমে স্বীয় আকার বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত করিভে সক্ষম। এই লক্গণটী 
হোয়ার্টন জোন্দ সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। অণুবীক্ষণ যস্ত ছারা প্রত্যক্ষ 
করিলে এইরূপ আকার-পরিষর্তন সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত 
কণিকা-সুকল যে কেবল স্বীয় আকার পরিবর্তনে সক্ষম তাহা নহে) তাহারা 
নিথের ইচ্ছামত আমিবার ন্যায় এক গ্থান হইতে স্থানান্তরে, সঞ্চালিত 
হইতে পারে 

দেহ হইতে নির্গত রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্য। নিম্ে প্রদত্ত হইল ২-- 

শ্বেত কণিকার সংখ্যা (লোহিতের সহিত অনুপাত )। 

দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে । নে। | ভি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। 


১. ৯::৩৩৫ | ্লীহার শিরায় ১:৬০ পরিপাক, র রক্তআব, 

কমথব! ল্লীহার ধমনীতে ১:২২৬০ | বহুকাল স্থায়ী পুয়োৎ- 
১৩৩৫৭ হিপাটিক শিরায় ১:১৭০ | পর্তি, প্রমব, কুইনাইন ও 
পোর্টাল শিরায় ১:৭৪* | তিক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্বেত 
সাধারণতঃ ধমনী অপেক্ষা; কণিকার স্যৎখা বদ্ধিত 
শিরায় অধিক। হয়; ক্ষুধা, অপুর্টিকর 
খাদ্যে হ্রাস হয়! 

*. বয়স ও ও স্রীপুরুষ জাতি অনুসারেও কণিকা-সধখ্যার হ্বাস বৃদ্ধি হয় +- 
সাধারণ অবস্থা । | শ্বেত। লোহিত। 

উপবাস কালে ১: ১৬ 


আহারের পর ৩৪৭ 
গর্ভাবস্থায় ... ৮] ১2 ২৮৯ 






























শ্বেত কীনণিকাসকলের আর একটী বিশেষ ক্ষমতা আছে; ইহারা রক্তবহ! 
নাড়ীদমূহের প্রাীর ভেদ করিয়া, বহিঃস্থ তন্তমধ্যে বাহির হইয়া থাকে 
ইহাকে “ ডায়াপেডিনিস ” কহে। যথাস্থানে এই লক্ষণীর বিষয় পুনরাস় 
উল্লেখ কর যইবে। 


নর-শারীর-তত্ব। ১ 


অনেক শারীর-তত্ববিৎ পণ্ডিতের! মানবদেহে তিন প্রকার শ্বেত কণিকার 
উল্লেখ করিয়াছেন। (১) এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রগোলাকৃতি, লোহিত কণিক! 
অপেক্ষা ক্ষুত্র, উহাতে একটী বা ছুইটী নিউরক্লিয়স এবং অতি অল্প মাত্রায় 
প্রোটেপ্লাজম দৃর্রিগোচর হয়ব । (২) দ্বিতীয় প্রকার, গোল এবং ঠিক লোহিত 
কণিকার ন্যাষধ আকৃতি বিশিষ্ট। (৩) তৃতীয় প্রকার, বৃহৎ আম্িবাবৎ 
কণিকা) ইহাতে প্রোটোপ্লাজমের পরিয়াণ অধিক থাকে। ইহাদের সুস্পষ্ট 
সঞ্চালন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 


৩। প্লাজমা ও ফাইত্রিন। 

যে বর্ণবিহীন তরল পদার্থে কণিকা সকল ভাসমান থাকে তাহাকে প্লাজম। 
বা ঙ্যইকর-স্যান্গইনিস কছে। দেহ হইতে রক্ত বহির্গত হইলে রক্রের 
এই তরলাংশে, ক্ষ হুক্ম ফাইব্রিন হুত্র উৎপত্তি হেতু, পরিবর্তন উপস্ষিত 
হইতে থাকে । এই রূপ পরিবর্তনের পর যে জলবৎ তরল পদার্থ অবশিষ্ঠ 
থাকে (প্লাজমা বিঘুক্ত ফাইব্রিন-উৎ্পাদক পদার্থ) তাহ! আর স্কন্মিত হয় 
না; ইহাই সিরম। ফাইব্রিনোৎ্পাদক পদার্থগুলি থাকা ব্যতীত, প্লাজম। 
ও সিরমের মধ্যে রাসায়ণিক মংগঠন ন্বন্ধে অন্য কোন পার্থক্য নাই। 

রক্তকে স্কঙ্দিত হইতে দিলে এবং তৃণখচ্ছ দ্বারা ক্রমাপত আলোড়িত 
করিলে বা ঘু'টিলে ভিন্ন ভিন অবস্থা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় যথা +-_ 








€১) ২ 
স্থন্দন কাঁলে। আলোড়ন কাজে। 

রক্ত রক্ত 
] ৰ | 

| ॥ 

রন কণিকা রী ছা 
মি ফাইররিনৌৎপাদক বারিয়ে লিরম ূ 
পদার্থ 
টি ফাইহিন ূ 
সবক্ত স্রমাট ৃ 


ব্রিন- 
(রড ক্লট) রঃ উজ! 


ঙহ নর-শারীর-তত্ 


ললাজমা পরিষ্কার, স্বচ্ছ, ঈষ২ বন, তরল পদার্থ; অধিকাংশ জন্বরই 
প্লা্জমা রর্থবিহীন তবে মাম্ুষের প্লাজমা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ এবং ঘোটকের 
.গ্তীর হুরিদ্রাবর্ণ। রক্ত-স্কন্দন বর্ণনা কালে প্রাজমার গঠন সম্বন্ধীয় সমস্ত 
বর্ণনা আহুরূর্তিক বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আপেক্ষিক "গুরুত্ব ১০২৭। 
প্রাজমায় শতকরা ৮ হইতে ১ ভাগ পধ্যন্ত প্রোটিভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

প্লাজমার যাধ্য যবক্ষার্জ এন্বমেনই 'সর্ধপ্রধান অঙ্গুকরণ-সামগ্রী। 
ইহাই তন্তসমূহের প্রধান পরিপোষক পন্যার্থ। প্লাজমার অন্যান্য অনুকরণ 
পূর্বে রক্তের রাসাধুনিক সংগঠন বর্ণন। কালে উল্লেখ করা গিদ্বাছে। 

নিঃক্রত রজে ফাইত্রিন উত্পঞ্তি রক্ত স্বন্দন কালে, বর্ণিত হইয়াছে। রক্তে 
শতকরা ০.২ ভাগ (০.১ হইতে *.৩ ভাগ পর্য্যন্ত ) ফাইত্রিন থাকে । ইহা জল 
ও ইথারে আদ্রবনীয়। ফাইত্রিন যধ্যে লৌহ, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেষিয়ম 
ফদকেট প্রভৃতি রাসায়গ্রিক পদার্থ আছে। 

শরীরের সকল বরসই মে সমান স্বন্দনীয় তাহা নহে। স্কন্দনীয়তা 
সশ্বন্ধে প্রোটিডযুক্ত দেহে বিভিন্ন রসকে নিম্ন লিখিত শ্রেণীতে বিতক্ত কর! 
যাইতে পারে (- 

(৯) যে সকল রস স্বয়ং ক্কন্দিত হয় যথা রক্ত, লিম্ফ।, কাইল। 

(২) যেসকল রস স্কন্দনক্ষম কিন্তু স্ষয়ং স্কপ্দিত হয় না, যথা! রোগে 
মিরস'গহ্বর মধ্যে নিঃক্রত বিবিধ রস; উদাহরণ স্বরূপ হাইডোসিল রস 
উল্লেখ করা খাইতে পারে। ইহাতে ফাইব্রিনোজেন আছে কিন্ত ইহা স্বয়ং 
স্কনিত হইতে পারে না! । ইহার সহিত ফাইব্রিনোপ্রাষ্টিন ও ফাইব্রিন-ফারমেন্ট 
(কিশ্বা রণ্তের দিরম যাহাতে এই ছুইটী পদার্থ উভয়ই আছে) মিশ্রিত 
করিলে ইহা গ্কন্দিত হয়। 

(৩) যাহা স্কদিত হয় না, থা দুদ্ধ বা শুক্র রস; ইহাঁতে ফাই- 
ব্রিনোজেন নাই। 

রক্ত-ম্বপানের প্রয়োজনীয়তা ।--শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহা! 
ছইতে অবিশ্রান্ত রক্ত বহির্গত হইতে থাকে, কিন্ত রক্তের কিয়দংশ ক্ষতের 
সুখে স্ন্দিত হওয়ায় এবং ক্রমশঃ ক্গাতের মুখে স্বন্দিত রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় 
অধিক রক্রআব বন্ধ হইয়| যায়। রক্তত্রাব বন্ধ করিতে রক্তস্বন্ঘন যত উপ- 


নর-শারীর-তত্ব। ৬ 


কারী এত আত্র কিছু আছে ফিনাসন্দেহ। জাম্ান্য ক্ষতে অর্থাং অতি 
সুক্ষ শিরা, ধমনী বা কৈশিকা! কাটিয়া গেলে তাহ! অঙ্গুলি দ্বারা সজোরে ধরিয়। 
থাকিলে উহাতে ক্রমশঃ রক্ত জমাট বান্ধিয়া যাইতে থাকে এবং পরিশেষে 
অঙ্গুলি তুলিয়া লইলে উহা! হইতে আর রক্তআব হয় না।. এই গেল সামান্ত 
ক্ষত সগ্বন্ধে। বৃহৎ ধমনী কাটিয়া গেলে রক্ত এত সজোরে বহির্গত হইতে 
থাকে যে ক্ষতমুখে রক্ত জমিতে পারে না । এইরপু স্থলে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ 
সুতা বা রেশম (লিগেচার") দ্বারা & ছিন্ন ধমনীমুখ সজোরে বান্ধিয়া দেন 
এবং এইরূপে রক্তআব বন্ধ করা হয়। অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া থাকার যে 
উদ্দেশ্য, এই লিগ্েচার বান্ধারও সেই উদ্দেশ্য, তবে অন্ুলি অপেক্ষা লিগে- 
চার দ্বার! কিছু অধিক কাল পর্যন্ত রক্তত্রাব বন্ধ রাখা যাইতে পারে। লিগে: 
চারও স্থায়ী পদার্থ নহে; নী প্রাচীরে ক্ষত হইয়া ক্রমশঃ প্র লিগেচার 
"খুলিয়া! ধনিয়া আইসে। লিগেচার খুলিষা আসিলে লিগেচারের পশ্চাতে 
যে কঠিন ও বড় রক্ত জমাট সঞ্চিত থাকে তাহাই তখন রক্তত্রীব বন্ধ করিতে 
সক্ষম হয়। রক্তের স্বন্দনীয়তা শক্তি একটা*অতি যে উপকারী বিষয় তাহ! 
কোন কোন রোগে সুস্পষ্ট প্রতীয়মীন হয়। রোগ বশতঃ কখন কখন রক্তের 
স্বনদনীয়তা শক্তি হ্রাস হয়; তখন পূর্বলিখিত প্রকারে রক্ত জমাট কর্তৃক 
রক্তআব বন্ধ হয় না। সেই সমস্ত শ্বলে, লিগেচার খুলিয়। গেলে, রক্ত জমট 
জমাট না বান্ধায়, কর্তিত ধমনী, শিরা বা ক্ষত হইতে পুনরায় রক্তআ্রাব হইতে 
থাকে। পুনরায় লিগেচার 'বান্ধিয়া দিলে তাহা! খুলিয়া! গেলে আবার দ্বিতী্ব 
বার র্তআাব হইতে থাকে । কোন কোন ব্যক্তি বা পরিবারের রক্তের স্বন্দশী- 
তা শক্তি অল্প থাকিতে দেখ। ঘাঁয়; সেই সকল ব্যক্তির দেহে সামান্য কোন 
স্থানে ক্ষত হইলে অথবা অস্তচিকিৎসা-কালে কোন স্থান কাটিয়া দিলে 
কর্তিত স্থান হইতে বছক্ষণ পর্য্যন্ত, এমন কি "জীবন সংশয়কারী, রক্ততাব 
হইতে থাকে। 
৪1 রক্তরস। 
€(সিরম) 

রক্তের জলীয়াংশ, অর্থাৎ রক্ত জমাট বান্ষিলে পরে যে তরলাংশ অবশিষ্ট 

থাকে তাহাই.সিরম। রক্তের তরলাংশ (প্লাজম1) ফাইত্রিনযুক্ত সিরম। 


৪ নর-শারীর-তন্ব। 


উহা ক্ষার, ঈষৎ পীতবর্ণ, ্চ্ছ পদার্থ, আপেক্ষিক ওরুত্ব ৯০২৫ 
হইতে ১০৩২। সাধারণতঃ খন রক্ত জমাট বান্ধে তখন কিয়ৎ পরিমাণে 
সিরম ক্রট বাঁ স্কপিত রক্তমধ্যে থাকিয়া যায়, অবশিষ্টাংশ সজোরে পিষ্ট 
হুঘায় বহির্গত হইয়া পড়ে। স্কন্দিত রৃক্তমধ্যে যে পরিমাণ ওঞ্জনে 
রক্ত জমাট থাকে, সেই পরিমাণ ওজনে মিরমও থাকে। এক শত ভাগ 
সিয়মে মোটামুটি হিসাবে ৯ ভাগ জল, ৮ হইতে ৯ ভাগ প্রোটিভ এবং 
২ হইতে ১ ভাগ ফ্যাট, এক্সট্যাকটিভ* ও লবণ জাতীয় পদার্থ। প্রোটিডের 
মধ্যে সিরম-এন্ব.মিন ও প্যারা-গ্লোবিউলিন.প্রধান। 

দ্বক্তরস বা সিরমের পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না; '্সাহারের 
পত্ত, বাহিক বাুর অবস্থা (শুদ্ধ'বা সরস), শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতির 
ন্যুনাহিক্য বশতঃ ফিরমের ন্যুনাধিক্য টিয়া কে, কিন্ত তথাপি মোটের 
উপর রক্তরূসের পবিমাণের সমতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে, কারণ এক 
দিকে কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণ বশতঃ রজ্জের জলীয়াংশ হ্রাস হইয়া 
পড়িলে যেন তৃষ্ণা অনুভূত হুর, তেমনি অপর দিকে রকমধ্যে জলীয়াংশ 
অধিক হইলে প্রচুর হবন্মব ও প্রত্রীব রূপে উহা! বহির্গত হইয়া পড়ে। যেষে 
রোগে শর্দ্ব  প্রত্রাবের আতিশব্য ধাকে (থা বিস্ৃচিকা ও বহুমুত্র ) সেই 
দেই রোগে তৃষ্ণারও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

রক্তে সিরম-এন্বমিন ও প্যারা-গপ্রোবিউলিনের পরিমাণ ১৫১১ ভাগে 
১ ভাগ । আহারীয় পদার্থের ফ্যাট অনুসারে সিরমেরও ফ্যাটের তারতম্য 
হটিয়া থাকে। প্রত্যেক জঙ্ত4 সিরমে এক এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়, 
কিন্ত পগন্ধদ্রব্য কি তাহা অন্যাপি বিশেষ রূপে নিণাঁত হয় নাই। 


রক্তস্থিত বাজ্প সমুহ। 


৬ 


রক্তে অন্জান ( অক্সিজেন ), দ্বা্ঙ্কারক ( কার্বনিক এমিড ) ও ববক্ষার- 
জান (নাইটেনঙ্গেন) এই তিন প্রকার বাপ আছে। একশত ভাগ 





*্* ধে সমস্য পদার্থ রক্তে অতি শুক্ম পরিমাণে আছে এবং বাহ অভি কষ্টে ও বিশেষ 
উপায় অবলশ্থনে রক্ত হইতে নিষ্কাশিভ করিতে হয়, ভাহাকেই একট যাকটিভ ফছে। 


নর-শারীর-তত্ব । ৬ 


রক্তের মধ্যে এই তিনটা বান্গলপর একত্র পরিমাঁণ ৫০ হইতে ৬০ ভাগ্ব। 
ফ.জার একশত ভাগে ৪৭.৩ ভাগ বাপ্প প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঘখ! অক্জান 
শতকরা ১৯৬.১ ভাগ, ছ্যন্নক্লারক শতকরা ২৯ ভাগ এবং ষবক্ষারজান 
শতকরা ১.৪ ভান | * 

ধামনিক রক্তে শৈরিক রক্তাপেক্ষা অধিক অশ্নজান এবং অল ঘ্ধযন্নঙ্গারক 
বা্প থাকে, কিন্তু উভয় প্রকার রক্তেই অন্নলান বাপ্প অপেক্ষা ছ্য্ঙ্গারকের 
পরিমাণ অধিক যথ। £-- 


অম্ত্রান . দ্বায়ঙ্গা রক যবক্ষারজান 
ধামনিক রক্তে শতকবণ ২০ তাঁগ »:৪০তাগ ১ হইতে ৭ ভাগ 
'শৈরিক রক্তে শতকরা,” হইতে ১২ ভাগ ৪৬ ভাগ ১ হইতে ২ ভাগ 


অর্থাৎ, ধামনিক রভ্তের সহিত তুলনা কৰিলে, শৈরিক রক্তে শতকর! 
৮ হইতে ১২ ভাগ অশ্লজান অল এবং শতকরা ৬ ভাগ দ্বযন্ঙ্গারব্অধিক 
আছে। 

রক্তের অল্নজানের পরিমাণ নানা কারণে ন্যুনাধিক হইক্সা থাকে। 
ঘে স্থান ঝা যন্ত্র হইতে রক্ত গৃহীত হয়, সেই স্থানের অবস্থা অর্থাৎ উহা 
তৎকালে ক্রিয়াশীল বা শ্থির-__ইহারই উপর অস্মজানের পরিমাণ অনেকটা! 
নির্ভর করে। অন্নজ'নের পরিমীণ_- 


বিনাল শিরা (যখন বৃ্ধক ক্রিয়াশীল) 


ক্যাটিড ধমনীতে  :. শতকরা ২১ ভাগ পতকরা ১১ ভার 
রিনাল ধমশীতে ... শতকরা ১৯ তাগ | রিনাল শির] (যখন হৃক্ধকের ক্রিয়া বন্ধ) 
শতকর1 ৬ ভাখ 


জলীয় পদার্থ কর্তৃক বাষ্প শৌষণ।_-বদ্যপি কোন তরল পদার্থ যেধ! জল) 
কোন বাপ্পের (যথ! অয্নজান ) নিকট রক্ষা করা যায় তাহা! হইলে প্র অন্জান 
বাস্পের কতকাংশ এ জলে দ্রধীভূত হয়, অর্থাৎ জল কর্তৃক প্র অযনজান বাপ্প 
শোষিত হয়৷ যদি-অগ্নজীন বান্পের পরিমাণ অধিক হয় তাহা! হইলে 
অধিক পরিমাণে উহা শোষিত হইবে, যদি অল্প হয় তাহা হইলে অল্প 
পরিমাণে শোষিত হইবৈ। যদ্যপি আবার অক্জানমুক্ত জল, যে স্থামে 
ঘন্নজান বাঁঞ্প নাই বা অল আছে এরপ স্থানে রক্ষা! কর! যায়, তাহা হইলে 
জল হইতে ছন্নজান বা্প নির্গত হইতে থাকে। বহিঃস্থ বায়ু অপেক্ষা 


৯ 


৬৬ নর-শারীর-তত্ব। 


অঙ্গ ঈত্যে অযনজানের পরিমাণ অধিক হইলে ভাহা। হইতে ঘন্নজান বাপ্প 
প্রহির্থিত হইতে এব জলাপেক্ষা বহিঃস্থ বায়ু মধ্যে অক্জানের পরিমাণ 
ধিক হইলে অগ্নজান বান্প জল করূঁক শোষিত হইতে থাকে । তবে 
জিজ্ঞাস্য এই, কতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ বহির্গমন বা শোষণ ক্রিয়া চলিতে 
খশাকিবে ? যতক্ষণ পর্যযত্ত বহিঃস্থ বায় ও. জলের মধ্যে অন্ানের পরিমাণ 
সমান না হয়। বহিঃস্থ বায়ু বা জল মধ্যে অয্নজান ব্যতীত'অন্য কোন বাম্প 
থাকুক বানাই থাকুক, উপরি উক্ত কোন প্রকারে অল্নজানের বহির্গমন বা 
শোষণ প্রক্রিয়ার কোন রূপ ব্যাঘাত ঘটে না। যদ্যপি একটি বোতপে কিছু 
পরিমাণে জল রাখা যায় এবং ্রপ্পাত্রের এক তৃতীয়াংশ অগ্নজান বাম্প পূর্ণ 
থাকে, তাহা হইলে বোতলের অপব ছুই তৃতীয়াংশ দ্ধযস্াঙ্গারক, উদজান, বা 
ষবক্ষারুজান যে বাপ্প কর্তৃক' পূর্ণ থাকুক না, জল কর্তৃক অন্লজান বাস্পের শোষণ 
প্রক্রিয়া কোন ভারতম্য হইবে না। কোন কোন তরল পদার্থ কোন কোন 
বাষ্পকে শীঘ্ব এবং কোন কোন তবল পদার্থ কোন কোন বাপ্পকে বিলম্বে 
শোষণ কবিয়া থাকে। উত্তাপানুসাবেও এই শোষণ প্রক্রিয়ার তারতম্য 
সঘবটে। তজ্জন্য শোষণ প্রক্রিঘাব নিয়ম এইবপে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে; কোন তরল পদার্থ কর্তৃক কোন বাপ্পের শোষণ প্রক্রিয়া। বাষ্প 
ও তরল পদার্থেৰ প্রকৃতি, বাশ্পের পরিমাণ এবং যেরূপ উত্তাপে উভয় পদার্থ 
তেরল পদার্থ ও বাম্প ) রক্ষিত হয় সেই উত্তাপের উপরু, নির্ভর করে । 

পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে রক্তের অম্নজান বাপ্প উপরি উক্ত নিয়মানুসারে 
রক্তে শোষিত বা মিশ্রিত হইয়া থাকে । যদ্যপি তাহাই হইত, তাহা হইলে 
কোন বাযু মধ্যে স্থাপিত রক্তের অগ্লজান বাণ্প, সেই বায়ুস্থিত অস্জান বাষ্পের 
পরিমাণের ভীস বৃদ্ধি অনুসাঁবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়। অল বা 
অধিক হইত, কিন্তু রক্তের তাহা দেখা যাষ না। যদ্যপি অল্র্জানশৃন্ত 
অথবা অতি অলমান্র অন্নজানযুক্ত রক্তকে ক্রমশঃ বেশী অস্্জানপূর্ণ বাুতে 
বক্ষ করা বায়, তাহা! হইলে দেখা বার যে, উ বন্ত প্রথমে আতি সত্বুরে 
'ন্নজান বাপ্প শোষণ করে কিন্ত তৎপরে ওঁ শোষণ প্রক্রিয়া অতি অল্প, 
এমন কি স্থগিত হইয়া ষায়। আবার যদ্যপি ধামনিক রক্তকে অন্নজান- 
সন্ত বায়ুমধ্যে রক্ষা! করা যায় তাহ! হইলে দেখা যায় যে, অনেকক্ষণ পর্যস্ত 
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অম্নান বাস্প বহির্গত হয় না কিন্ত তপরেই হঠাৎ অতি শীগ্র অন্ান 
বাপ্প বহির্গত হইঙ্কা যাইতে থাকে । বাণ্পের পরিমাণের তারতম্যান্থুারে 
সাধারণতঃ রক্তের বাম্প-শোষণ নিয়ম অন্থুশীসিত হয় নাঁ। রক্তের বাস্প- 
শৌষণ প্রত্রিয়া দেখিয়া বোধ হয় যে রক্তের ভিতর এমন কোন পদার্থ 
আছে যাহ! অন্লজান বা্প শোষণ করিয়া রাখে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দেই 
পদার্থকি? 

যদটপি কণিকা-বিরহিত সিরম লইয়া এই শোষণ প্রক্রিয়ার পরীক্ষা 
করা যায় তাহা হইলে, দেখ| যায় যে, সমগ্র রক্তের সহিত তুলনায় অতি 
অল্পমাত্র অপ্লজান বাপ্প শোষিত হইয়াছে, আর্থাৎ সামান্য জলে যেরূপ পরিমাণ 
বাম্প শোবণ করিতে পারে, খ্প্সিরমও সেই পরিমাণে শোষণ করিয়াছে। 
স্বাভাবিক ধামনিক রক্তে কণিকাবিরহিত সিরম হইতে বায়ুনিক্কাশন যন্দ্বার! 
যে অন্নজান বাঁ্প প্রাপ্ত হওয়া যম তাহা অতি সামান্য, এমন কি 
একশত ভাগ রক্তে ২. ভাগ অস্্জান বাপ্প পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহা 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ষে রক্তের অস্নজান বাষ্প, কোন উপায়ে না 
কোন উপায়ে, লোহিত কণিকাসমুহের সহিত সংমিলিত 'থাকে। পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে রক্তের প্রধান ও বিশেষ অণুকরণ-পদার্থ হিমোগ্লোবিন, 
কারণ শুষ্ক কণিকার শতকরা ৯০ ভাগ হিমোগ্লোবিন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে 
যে হিমোগ্লোবিন অন্লজান-বাহক, অর্থাৎ রক্তের অসম্মান বাপ্প বজ্র 
জলীয়াংশে অতি" সামান্য মাত্র মিশ্রিত থাকে, অধিকাংশ ভাগ অম্নজানই 
হিমোগ্লোবিনের সহিত সংযুক্ত থাকে। 

ফু,জারের মতে ধামনিক রক্তের ২ ভাগ এবং হুফনারের মতে ;$ ভাগ 
অন্নজান পূর্ণ থাকে। শৈরিক রক্তে অক্পজানের পরিমাণ সকল সময়ে 
সমান থাকে না । স্থির ক্রিঘ্বাশূন্য মাংসপেশীর রক্তে শতকন্পা ৬ ভাগ 
অস্রজান প্রাণ্ড হওয়া যায়, কিন্তু নিখাস রোধ হইয্। মৃত্যু হইলে রক্মধ্যে 
অগ্নজান প্রাপ্ত হওয়। যায় ন। এবং ঘদিও যায, তবে তাহা কেবল নাম মাত্র । 
কাল শৈরিক রক্তাপেক্ষ। ক্রিয়াশীল গ্রস্থিসমূহের (যথা লালানিঃসারক গ্রন্থিঃ 
বৃক্ধক ইত্যাদি ) রক্তে অধিক অগ্লজান অবশ্থিতি করে। 

রক্তে অয়জান বাপ্প--€১) শোষণ প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে, অর়দ্ধান 
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বাম্পের অতি সামান্য মাত্র প্লাজমায় শোষিত থাকে, অর্থাৎ এ অবস্থায় 
পরিশ্ত জলে যে পরিমাণে অস্্জান বাপ্প থাকা উচিত) সেই পরিমাণেই 
উহাতে থাকে। (২) রক্তের প্রায় সমস্ত অয্রজান বাপ্পই রক্তে রাসায়ণিক 
সংমিশ্রণে সংমিশ্রিত থাকে । ইহা হিমোগ্রোবিনের সহিত সংহিপ্রিত হওয়ায় 
অক্ি-হিমেম়ৌবিন উতপন্ন,হয়। রক্ত কর্তৃক এইরূপে অস্জান শোষণ পূর্ব- 
বর্ণিত শোষণ-নিষ্বমাধীন নহে। 

রক্তস্থিতি লৌহ (সহজ ভাগে ০৫৫ ভাগ ), হিমোয়োবিন, রক্ত কণিকা 
ও রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বের সহিত পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওযষা 
খায়। রক্তে অম্্জীনের পরিমাণ” উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও লৌহের পরি- 
মাণের সহিত অনুপাতবিশিষ্ট। এক ভাগ লৌহ ছুই ভাগ অন্নজান বাষ্প 
গ্রহণ করিতে পারে। 

রক্তে ছ্যন্ঙ্গারক বাপ্প £-€১) এই বাণ্পের অধিকাংশ ভাগই 
প্লাজমায় রাসায়ণিক সংমিশ্রণে অংমিশ্রিত থাকে । দ্যঙ্জারকের পরিমাণ 
অলই হউক আর অধিকই হউক, সিরম এই বাপ্প নিয়মিত রূপ শোষণ 
করিয়া থাকে। বায়ুশূন্ত স্থানে সিরম বা প্লাজমা রক্ষা করিলে, দ্ধায়ঙ্গারকের 
কিয়দংশ বহির্গত হইক্সা। পড়ে; আর কিন্বংশ অন্প সংযুক্ত করিলে 
নির্গত হয়। প্রথমোন্ত অংশকে সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ওজ্জন্য 
উহাকে শিথিল (লুষ ), এবং শেষোক্ত অংশকে স্থির ( ফিক্সড) দ্যননঙ্গা- 
রক বলে। নিয়লিখিত' তিন প্রকারে দ্ধযঙ্গারক বাষ্প দিরমের সহিত 
সংমিশ্রিত হয় £-- 

€ক) দ্ধায়ঙ্সারক বাপ্প, প্লীজমায় সোঁডার সহিত সংযুক্ত হইয়া সোডি- 
স্বম বাইকার্কনেট রূপে অবশ্থিতি করে। দ্ধ্যয়ঙ্গারকের এই অংশ অল 
সহষোগে বহির্ণত করা যায়। 

(খি) দ্থায়ঙ্গারক বাস্প সোডিয়ম বাইকার্বনেটের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
দৌডিয়্ম বাইকার্কনেট রূপে অবস্থিতি করে। বাযুনিক্কাশন যন্ত্র ঘ্বার। 
্যকঙ্ষারকের এই আংশকে বহির্গত করা যায়। 

.€গ) দ্ধযঙ্গারকের অতি অঙ্গ মাত্র অংশ প্লাজমার সোডিয়ম ফসফেটের 
সহিত রাসাধধণিক সংযোগে অবস্থিতি করে। 
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(২) লোহিত কণিকার সহিত দ্ধযন্ঙ্নারক বাস্প সংমিশ্রিত থাকে। শ্বেত 
কণিকাও ছ্যন্র্সারক ধাপ্প নিজদেহে ধারণ করিয়া রাখে! 

রক্তে ষবক্ষারজ]ুন বাস্প।__এই বাষ্প রক্তে কেবল শৌধিত থাকে। রক্তে 
শতকরা ১.৪ হইতে ১.৬ ভাগ যবাক্ষরজান বাণ্প থাকে। 

বিভিন্ন অবস্থায় স্বাভাবিক রক্তের তারতম্য । 

স্বাভাবিক অবস্থায় নান! কারণে রক্তের সংগঠনের তারতম্য টিয়া 
থাকে তন্মধ্যে জাতি, গর্ভাবস্থা, বন্ধ ও মানসিক প্রকৃতি এবৎ আহার প্রধান। 

১। জাতি-_পুরুষের রক্ত হইতে স্ত্রীলোকের রক্ত অনেক বিভিন্ন। 
পুরুষের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী এবৎ ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
লোহিত কণিকা আছে। 

২। গর্ভাবস্থা লোহিত কণিকাসংখ্যা ভ্রাস হওয়ার, গর্ভবতী রমণীর 
রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। গর্ভবতী 
নারীর রক্তে শ্বেত কনিকা-সংখ্য। ও ফাইব্রিন বর্ধিত হয়। 

৩। বয়স।-ভ্রণের রক্তে কঠিন পদার্থ বেশী, বিশেষতঃ লোহিত 
কণিকা সংখ্যা অধিক। এই অবন্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়৷ জন্মের পর কয়েক 
সপ্তাহ পর্ধ্যস্ত অবস্থিতি করে। বাল্যাবস্থায় রক্তে কঠিন পদার্থ নিয়মিত 
পরিমাণ অপেক্ষা অঙ্স পুর্ণ বয়সে পুনর্বার বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধাবস্থায় আবার 
অল্প হয়। 

৪। ধাতু ।-_-পুষ্টকায় বা রক্তপ্রধান ব্যক্তির রক্তে অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে কঠিন পদার্থ, বিশেষতঃ লোহিত কণিকা, প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ইহ! 
ব্যতীত আর কোন পার্থক্য আছে কি'না তাহা স্থির নিশ্চয় হয় নাই। 

৫) আহার ।-খাদ্য ও পানীয়ে ঘে সমস্ত পদার্থ শোষিত থাকে 
তাহা আহারাত্তে রক্তে মিশ্রিত হয়। পুঁট্টিকর ও অপুষ্টিকর খাদযান্ু- 
আরেও রক্তের সংগঠনের কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘঠিয়া থাকে । 

রক্ত যোক্ষণের ফল।-_রক্তমোক্ষণের পর রক্ের আপেক্ষিক শুরুত্ব 
হ্রাস হয়। তন্তদমূহ হইতে জলীয় পদার্থ শৌষণই -এই আপেক্ষিক 
গুরুত্ব হ্রাসের প্রধান কারণ। তন্তসমূহ হইতে জলীয় পদার্থ শোষিত 


৭ নর-শারীর-তত্ব । 


হওয়ায় রক্ত মোক্ষণের পর তৃষ্ণা প্রবল হইয়া থাকে । , এইরূপ জলীয় পদার্থ 
শোষণ ক্রিয়া ওলাউঠা, বহুসূত্র প্রভৃতি রোগে দেখিত্বে পাওয়া যায়। এই 
সমস্ত রোগে তজ্ন্য তৃষ্ণা এত প্রবল হয়। 

রক্ত মোক্ষণের পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত লোহিত কণিকার বিশেষ অভাব 
থাকে। এতদ্যতীত আর কোন পরিবর্তন এই সময়ে দেখা যায় না। 
রক্তের অনুকরণ-সামগ্রী মধ্যে ষদ্যপি আর কোন পদার্থের হ্রাস হয় তবে 
তাহা ততক্ষণাৎ পরিপুরণ হইয়া থাকে। 


শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ের সংগঠন। 


শরীবেব' বিভিন্ন অংশে রক্তের সংগঠনের বিশেষ তারতম্য দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। ধামনিক রক্ত শৈরিক রক্ত হইতে এবং সাধারণ শির ও ধমনী 
হইতে বিশেষ কোন কোন শিরা ও ধমনীর রক্ত কিছু কিছু পরিমাণে পৃথক। 

ধামনিক ও শৈরিক রক্তের পার্থক্য ।--শরীরের বিবিধ তন্তর পরিপোষণার্থ 
'ঘে সমস্ত পদার্থের প্রয়োজন তাহা ধামণিক রন্তে, প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি 
করে। এতছ্যতীত, ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অয্নজান বাষ্প 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৈবিক রক্তে এই সমস্ত পদার্থ থাকে বটে, কিন্ত 
ইহাতে তন্তমকল কর্তৃক পরিত্যক্ত অব্যবহ্াধ্য অনেক দুষিত পদার্থ সঞ্চিত 
হয়; এতদ্ব্যতীত, ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দ্যন্ঙ্গারক বাম্প প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। নিয়ে ধামনিক ও শৈরিক রক্তের পার্থক্যগত প্রধান প্রধান 
লক্ষণ লিখিত হইল £__ 


ধামনিক রক্তে 
অধিক অল্লজান বাম্প। | অধিক একট যাকটিত, আল্ল ইউরিয়া, 
অঙ্ ্বাসঙ্গীরক বাষ্প, অধিক লবণ, উজ্জল জালবর্থ, 
অধিক জলঃ অধিক্ক শক রা, রি রা 
রর এ্ক সেন্টিগ্রেড 
জনক ফাইব্রিন, অধিক সংখ্যক রক্ত কণিকা, | উত্তাঁপ বেশী নী 


থাকে। ধামনিক রক্তে অক্সিহিমোগ্লোবিন থাকা৷ হেতু ইহা উজ্্রল' 
লালবর্ণ এবং :শৈরিক রক্তে অল অক্সিহিমোগ্লৌবিন এবং অধিক পরিমাণে 
অগ্নজানশৃন্য হিমোঞ্পোবিন থাকায় ইহা কালচেবর্ণ দেখায় ।' 


নর-শারীর-তত্ব। ন্১ 


সাধারণ শিরা 'অপেক্ষী কোন কোন শিরার রক্তের বিশেষ পার্থক্যি পরি- 
লক্ষষিত হয় (থা পোর্টাল শিরা, হিপাটিক শিরা ও ম্পিএনিক শিরা। 

পোর্টাল শিরা।_একদিকে গ্যাষ্ট্রিক ও মেসেন্টিক ও অপর দিকে 
ম্পিনিক শিরার রক্ত পোর্টাল শিরা দিয়া যকৃৎ মধ্যে গমন করে। সাধারণ 
শিরাপেক্ষা এই তিনটী শিরার রক্তের বিশেষ পৃথক লক্ষণ আছে, সেই 
লক্ষণ গুলিই গোর্টাল শিরার রক্তের লক্ষণ । 

আহারান্তে খাদ্য দ্রব্য সকল পরিপাক হইয়া ড্রবনীয় পদার্থে পরিণত 
এবৎ এই দ্রবনীয় পদার্থ পাকাশয় ও অন্তর হইতে গ্যা্টি.ক ও মেসেন্টি.ক 
শিরা মধ্যে শোঁধিত হয়। হৃতরাৎ পরিপাককালে, থাদ্য ডব্য সমূহের 
প্রকৃতি প্রভৃতি অনুসারে এই শির! সকলের রক্তের তারতম্য উপস্থিত 
হুয়। পরিপাকান্তে তজ্জন্য পরিপাক নলী হইতে শোষিত শৈরিক 
রক্ত মধ্যে শর্করা, ভেক্সটি,ন এবং অন্তান্ত বিবিধ দ্রধনীয় পদার্থ সকল 
উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যভীত” এই শিরা সমূহের রক্তে. পরিপাকাস্তে 
অপ্লিক পরিমাণে জল শোষিত হইয়া! ভরলীকৃত হওয়ায় কঠিন পদার্থের 
পরিমাণ, বিশেষতঃ লোহিত কণিকার সংখ্যা অল্প, ও অধিক পরিমাণে 
এন্কমেন থাকে এবং সাধারণ রক্তের স্তায় ইহার ফাইব্রিন তত. কঠিন 
হয় না। ্ | 

স্পিনিক শিরার বক্তে লোহিত কণিকা অলপ ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
প্রোটিড "থাকে এবং শ্বেত কণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক পরিমাণে বর্ধিত 
হয়। এতদ্বযতীত, লোহিত কণিকা সংখ্যার ম্যায় সমগ্র কঠিন পদার্থের 
পরিমাণই ভ্রাস হইয়া! থাকে । 

স্পিনিক ও মেসেন্টিক শিরা সকলের লক্ষণগুলি একত্রিত করিজে 
পোর্টাল শিরার রক্ষের লক্ষণগুলি স্থির হয়। এই লক্ষণ গুলি এইরূপ 
'পোর্টবল শিরার রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সাধারণ রক্তাপেক্ষা অলপ) এই 
রক্ট অধিকতর জলপুর্ণ (তরল )) ইহাতে €লাহিত কণিকার সংখ্যা কম ও 
কুধিকতর প্রোটিভ থাকে এবং ইহা হইত সাধারণ রক্তের স্যায় কঠিন বর্ত- 
জমাট (কুট ) উৎপন্ন হয় না।, 

হিপাটিক শিরার রক্তে পোর্টাল শিরাপেক্ষ! অন্ন জল, ওন্ব.যেন ও লবণ 


৭৯ লর-মারীর-তত্ব। 


থাক্চে, কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে এক্স যাকটিত পদার্থ দকল 
(তন্মধ্যে গ্রেপ স্থগার প্রধান) পরিদৃষ্ট হয়। 


স্বাভাবিক রক্তের ব্যতিক্রম 

নানাবিধ রোগে রক্তের নানা রূপ পরিবর্তন উপস্থিত হুয়। (১) 
পলিমিয়া বা রক্তবৃদ্ধি। ইহাকে প্লেথরাও কহে। ইহাতে শরীরের সর্বাত্র 
শু সকল যন্ত্রইে সমান ভাবে রক্তের পরিমাণ বর্থিত হয়। অতি পুষ্টিকর 
ব্য আহার বশতঃ এইবূপ, অবস্থা উৎপন্ন হয। (২) পলিমিয়া দিরোস। 
বা জিরম বৃদ্ধি। রক্তে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হইলে এই অবস্থা উৎপর হয়। 
(৩) প্লেখরা পলিসাথমিক বা লোহিত কণিকা বৃদ্ধি'। স্বাভাবিক 
রস্তআব, যথা আর্তব শোণিত, প্রভৃতি রুদ্ধ হইলে কখন কধন এই অবস্থা 
উপস্থিত হয়। (.৫) প্রেথরা হাইপার-এবুমিনোসা বা এন্তমেন বৃষ্টি । 
অধিক পরিমাণে আহার করিলে এই অবস্থা উত্পন্ন হইতে পারে। .(৫) 
মমেলিটিমিয়। বা বন্তে শর্কর! বৃদ্ধি। স্র্করা' বহুমূত্রে প্রশ্তাবের সহিত্ত বৃক্ত- 
স্থিত শর্করা নির্ণত হইয়া যাঁয়। খাদ্যে কোন প্রকার শ্বেতসার জাতীয় 
(কার্বংহাইডেট ) পদার্থ না থাকিলে শর্করার পরিমাণ কম হয় বটে, কিন্ত 
একঝরে বিলুপ্ত হয় কিন)সন্দেহ। এ্রতদ্যতীত, ক্লোরোফর্ম বা এমিল 
নাইটণাইট আপ্রাণ এবং ক্লোরাল প্রভৃতি সেবনে রক্তে শর্কর বৃদ্ধি হয়। 
(৬) লাইপিমিয়া বা রক্তে, মেদ বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণে চর্ধি, স্ব প্রভৃতি 
পদার্থ সৎযুক্ত খাদ্য আহার করিলে এই অবস্থা! উৎপন্ন হয়। রক্তে মেঘ 
বৃদ্ধি হইলে সিরম দুগ্ধবৎ ঘোল| হয় । মদ্যপার়ী ও অতি পৃষ্টকায় ( মোটা) 
ব্ক্তিগণের রক্তের প্রায়ই এইক্সপ অবস্থা হইয়া থাকে। (৭) ফুস্ছুদ্‌ 
ও তদাবরক বিলি (প্রা) প্রদাহে রক্তে ফাইব্রিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । এই ু্ ্াভাবিক রক্তাপেক্ষা অধিক বিলম্বে তমা যানে । ? 

এই গেল রক্তে বিবিধ গণার্থের বৃদ্ধি সম্বন্ধে। এতদ্যতীত, রোগ গু 
খবন্থা বিশেষে রক্তে বিবিধ পদার্থের পরিমান হ্রাসও হইতে পার্ন। (৯) 
এনিমিয়া বা রক্তাক্ত ৷ রক্তপ্রাব হুইলে এই অবস্থা উৎপন্ন হয়। সা 
জাত শির কয়েক আউন্ন, এক বৎসরের শিশুর অর্ধ পাউড এবং পূর্ণ 


নর-শারীর-তত্ব। রী 


বরস্ের সমগ্র রক্তের অর্জাংশ নির্গত হইয়া গেলে 'জীবন সংশয় হইয়ী 
উঠে। পুরুঘাপেক্ষা স্ত্রীলোকের! রক্তত্রাব বেশী সহ করিতে পারে। (২) 
অলিগিমিয়া ঘিকা বা জলীয়াংশের অল্পতা হেতু রক্তের ঘনত্ব প্রপ্তি। প্রচুর 
পরিমাগে জলবৎ গলত্যাগ হইলে রন্ডের এইকূপ অবস্থা উপস্থিত হয় 
গলাউঠা রোগে এই অবস্থা স্থম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাষ়। এই রোগ্গে 
রক্ত টারের ন্যায় খন হয়, সুতরাং রক্তবহা নাড়ী মধ্যে উহা আর প্রবাহিত 
হইতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে ঘর্্ নিঃস্ষত হইলেও এই অবস্থা কিয়ৎ 
পরিমাণে উপস্থিত হইতে পারে। ও 

রক্তে জীবাণু ।রক্তে পরাহ্মপুষ্ট জীবাণুর ত্মবস্থিতি হেতু নানাপ্রকার 
রোগ উৎপন্ন হয়। ইহারা, বিশেষতঃ উদ্ভিদ-পরাঙ্গপুষ্ট সকল, রক্ত মধ্যে 
সংখ্যায় বদ্ধিত হইতে থাকে। পরাঙগপুষ্ট উচ্চিদাণু সকলকে সাধারণতঃ 
ব্যাকটিরিয়া কহা যায়। নিম্সে কয়েক প্রকার ব্যাপিলাই ও ব্যাকটিরিয়ার 
চিত্র প্রদ্বত্ত হইল £-- 





দেহের ব্রিভিন্ন অংশে রক্তের পরিমার্থ। 


সমস্ত শরীরের ওজনের রড ভাগ সমগ্র রক্তের পরিমাণ। মোটা 
ছিদাবে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রটক্ির পর্িমাথ এইরূপ :-- 








ক, খ, গ ভিন প্রফার ব্যাকচিরিয়া। 
১৯ 
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স্ৎপিও, ফুনফুস ও প্রধান প্রধান ধমনী ও শিরায় .** প্রীয় & অংশ। 
ধরতে হী * হইত? 
মাংসপেশীতে উ্রষ্। 
অন্তান্ত যন্্রসমূহে &তীঞএ। 
রক্তের উৎপত্তি। 


জণদেছে সর্ব প্রথমে যে সমস্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। তাহ! ভ্রণের 
শেষাবস্থায় এবং প্রশ্থৃত সন্তানের রক্তত্থিত কণিকাপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। 
সর্ব প্রথমে কণিকোতপত্তি অতি সহজ । 

এপ্বি ওর অতি প্রারস্তে তাহার চতুর্দিকে যে গোলাকার স্থান থাকে 
তাহাকে ভ্যাসকুলার এরিয়া (রক্তপূর্ণ স্থান) কহে। ইহাতেই সর্ধ প্রথমে 
রক্তবহা নাড়ী ও রক্তকণিকা সমূহের অস্ক,র উৎপন্ন হইয়া থাকে । মিজোররাষ্ট্রের 
কোষবিদুযুক্ত (নিউক্রিয়েটেড ) কোষ সকল হইতে রক্তবহা নাড়ী ও কণিকা 
সকল জন্মে। প্রথমে এই কোষ সকল নানাদিকে প্রবর্ধন বাহির করে; 
এই প্রবর্ধন সকল পরম্পর মযুক্ত হওয়ায় জালবৎ স্থান উৎপন্ন হয়। কোষ 
সমুহের কোষবিন্দু (নিউক্লিয়ম ) সকল সংখ্যায় বর্ধিত এবং কোৌঁষস্থিত 
প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সঞ্চিত ৰ| একত্রিত হইতে থাকে । 

এই নিউক্রিয়্স বা কোষবিন্দু সকলের প্রত্যেকের চতু্ধিকে কিছু পরিমাণে 
প্রোটোপ্লাঙ্গম পৃথক-কৃত এবং উহা! বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ইহাই সর্ক প্রথমে 
লোহিত কণিকার স্প্টি। কোষসকলের প্রোটোগ্লাজম এবং শাখা-বিশি্ 
জালবৎ স্থান (যাহার মধ্যে সদ্যজাত কণিকা সকল অবস্থিতি করে) তৎপরে 
গ্রহ্কর বা নলী সদৃশ আকার ধারণ করে; এই নলী মধ্যে রসবৎ পদার্থ 
সঞ্চিত ও এ তরল পদার্থে কণিকা সকল তাসিতে থাকে । কণিকা সকলের 
ব্যাস সর্র প্রথমে হক হইতে লন ইঞ্চ থাকে; ইহাদের আকার গোল 
ওরৎ নিউক্রিয়স-যুক্ত। নিউক্লিয়স সকলের ব্যাস হল্িত ইঞ্ঈ, গোলাকার, 
এবং কোষের কেন্ম-গত। এই কণিকা ক্দকল দেখিতে পূর্ণতা প্রাণ্ড প্ঁত 
কণিকা! সু, কিন্ত ইহারা বর্ণ বিশিষ্ট। ইহারা আমিবা সমূপ্র. সঞ্চালন, 
ক্ষম এবং শবীয় দেহ বিভাগ দ্বারা সংখ্যায় বঞ্ধিত হুইয়! থাকে। 
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দ্রণের বয়স বৃদ্ধি সহকারে যকৎ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই 
জমগ্সে সমগ্র রক্তমধ্যে রক্ত কণিকাসকলের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থগিত হয় এবং 
যক্কৎ। লিশ্ফা্যাটিক গ্রন্থি সকল, থাইমস গ্রন্থি ও প্রীহা বর্ভৃক নূতন কোষবা 
কণিকাসকল উৎপন্ন হুইতে থাকে । এই করণিকাসকল সর্ধ্ব প্রথমে বর্ণ- 
বিহীন ও ফোষবিশু-যুক্ত থাকে, কিন্ত পরে রক্তবর্ণ আভা প্রাপ্ত হয্ব। ইহারাও 
স্বীয় দেহ বিভাগ দ্বার সংখ্যায় বদ্ধিত হইতে থাকে । ভ্েণদেহে এই জঙ্ত ছুই 
উপায়ে মিজোরাষ্ট কোষ হইতে ও পরে যকৃৎ) প্লীহা প্রভৃতি গ্রন্থি হইতে 
কণিকা সকল উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

গরিপক লোহিত্ত কণিকা সকলের উত্পত্তি।-কোযবিদদশৃন্ত লোহিত কণিকা- 
সকল সম্ভবতঃ কৌষবিন্ুযুক্ত কণিকা হইতেই উৎপন্ন হয়ঃ কিন্ত উহানের গন্য 
উৎপত্তি স্থান আছে । সেই উৎপত্তি স্থান সকল নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে ₹_ 

(১) জভ্রণ দেহে এবং ২* শ--চিত্র*। 
কোন কোন জন্তর ( ষথা। ইনূরা- |] 
দির) জন্মের পরও রক্ত কণিকা * 
সকল সংযোজক তত্ত কোষ 
(কনেকটিভ টিস্থ সেল) মধ্যে 
উৎপন্ন হইয্া থাকে (২ শ 
চিত্র )। 

(২) শ্বেত কণিকা হইতে । 
শ্বেত কণিক1 হইতে যে লোহিত 
কণিকা সকল উৎপন্ন হয়--এ 
বিশ্বাদ এখনও প্রবল আছে। 
কিন্তকি প্রণালীতে শ্বেতকণিক! 





পাপী শীল 

* কনেকটিভ টক্কর কোষ মধ্যে কনিকোৎপত্তি এবং সেই কোথের 'কৈশিক. নায়ীতে 
পরিখন্ঠি। ক একটা পশ্বাকতি কো; এই কোধমধ্যস্থ প্রোটোপ্াজমের ভিতর একটা 
গহধরের মধ্যে তরলপদ্বার্থ ও গোলাকার রক্ত কণিকাসকল রহিয়াছে । খ একটা গহ্বর 
বিপিষ্ট কোধ ? এই কোতের লিউক্রিছদ সংখ্যায় বাদ্ধিত হইয়া ৪র্ট হইয়াছে। এই দিউক্রিয়স 
সাজি গহবর ঞ্লাচীরে অবস্থিত রহিয়াছে। গ ঘ একটি নৃতন কোষ, ইহার মধ্যে একটিমাক্স 
কারিক)। এই কৌধটি চ রক্ষ-বহালাড়ীর শাখার মহিভ সংযুক্ত হইয়াছে। 
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লোহিত কণিকায় পরিণত হয় তাহা এখনও স্থির নিশ্চয় হয় নাই। সম্ভ- 
বতঃ শ্বেত কণিকা সকল হইতে কোষ বিন্দু সকল বিলুপ্ত হওয়ায় সমগ্র 
০ রি কণিকায় পরিবর্তিত হয় 

1 অস্থির মজ্জা হইতে ।-পূর্ণ বয়সে লোহিত কণিকা সক্ল 
তর লাল মজ্জার কোষ হইতে জন্মিয়া থাকে। এই কোষ 
সকলের প্রোটোপ্লাজম মধ্যে হিমোগ্লোবিন সঞ্চয় হেতু রঙ্গিল আকার 
প্রাপ্ত হয়। কোষের রঙ্গিল অংশ অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে লোহিত 
কণিকার পরিণত হয়। 

(৪) -ল্লীহার তন্ত হইতে ।__সম্ভবতঃ লোহিত ও শ্বেত উভয় প্রকার 
কণিকাই গ্লীহা মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

(৫) মাইন্রসাইটিস হইতে ।_-রক্তে কণিকার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ 
আছে, অনেকে উহাকে অপরিপক কনিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাকে 
মাইক্রসাইটিস কহে । হায়েম খলেন যে ইহা হইতেও লোহিত কণিক1 মকল 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

জীবিত দেহে লোহিত কণিক সকল ক্রমাগত বিনষ্ট এবং তাহার স্থানে 
নৃতন কণিকা সকল ক্রমাগত উৎপন্ন হইতেছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিস 
লিখিত দুইটী বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যথ1£-- 

(১) লোহিত কণিকার সংখ্যা এক সময়ে একরূপ থাকে না। স্তন্য- 
পায়্ীদিঞ্রের শরীরে সাধারণতঃ লোহিত কণিকার সংখ্যা ৩ ক্লৌটা হইতে 
১৮ কোটী । আহারাস্তে লোহিত কণিকার সংখ্য। বৃদ্ধি এবং উপবাসে হ্রাস 
হয়। রোগ বারক্ত্রাব বশতঃ লোহিত কণিকার সংখ্যা ভ্রাস হইলে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে উহ্হা পুরণ হুইয়া থাকে। 

(২) প্রস্রাব ও পিত্তের বর্ণহিদোগ্রোবিন হইতে উৎপন্ন হয়। শরীর 
হইতে &তিদিন ঘে পরিমাণে প্রা নির্গত ও পিস্ত উৎপন্ন হয়, প্রতিদিন 
বহুসংখ্যক লোহিত কণিকা বিনষ্ট এবৎ উহার স্থানে নুতন কণিকা উৎপন্ন 
না হইলে এ প্রত্াব ও পিত্বের বর্ণোৎপাদন কিতে পারে না। 

জীবর্দেহের অন্যান্ত অংশের ন্তায় লোহিত কণিকাসমূহ নির্দিষ্ট সময় 
বাচিগা থাকে; এই সময় অতিবাহিত এবং উহার জীবনের উদ্েশ্ঠ সংসা- 
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ধিত হইলে উহারা মরিয়! যায় এবং বিনঞ্ট কণিকার স্থানে আবার নূতন 
কণিকা উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকার দুইটা প্রধান বিনাশ স্থান_-যকৃৎ 
ও পলীহা। ল্লীহা মধ্যে নৃতন কণিকা উৎপন্নও হইয়া থাকে। গ্লীহার রক্তের 
সিরমে হিমোগ্লোবিন দ্রবীভূত দেখিতে পাওয়। যায়। লোহিত কণিকা 
বিনষ্ট না হইলে মিরমে কোথ। হইতে হিমোগ্লোবিন আসিবে ? পিন্তের ব্্ণও 
হিমোগ্লোবিন হইতে উতৎ্পন্ন। 

শ্বেত কণিকা সমুহের উৎপত্তি ।-রক্তের শ্বেত কণিকা সকল 
লিন্ষ্যাটিক গ্রদ্থিস্থিত লিম্ফ কণিকা হুইতে উৎপন্ন হইয়া*থাকে। ইহার! 
স্বীয় দেহ বিভাগ দ্বারা সংখ্যায় বর্ধিত হবু । এতদ্ব্যতীত, শ্বেত কণিকা 
সকল গ্লীহা ও থাইমস গ্রন্থি, সিবস ঝিজির এপ্োথিলিয়ম এবং সংষোৌজক 
 তন্ত (কেনেকটিত টিসু ) হইতে উৎ্পন্ন হইয়া খাকে। এই নবোত্পন্ন 
কণিকা সকল লিম্ফ ও কাইলের সহিত রক্তে অথবা লিম্কাটিক তন্ত হইতে 
নিকটস্থ রক্তবহা নাড়ী মধ্যে প্রবেশ কবিয়া থাকে! * 

শ্বেত কণিকাসমৃহও লোহিত কণিকাব ন্যায় জীবিত দেহে ক্রমাগত 
বিনষ্ট এবং তাহার স্থলে নতন কণিকাসকল*উত্পন্ন হইতেছে, কারণ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উহাব সখখ্যার হ্রাস রূদ্ধি দেখিতে 
গাওয়া ষায়। আহীারাস্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যস্ত বৃদ্ধি হয়; উপবাস 
কালে এক বিন্দু রক্জ মধ্যে ৮** শত লোহিত কণিকার সঙ্গে একটা শ্বেত 
কণিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; আহারান্তে .এই সংখ্যার বৃদ্ধি অর্থা্ ৩০০ ঝা 
৯০০ শত লোহিতের সঙ্গে একটা গ্বেত কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। 

লোহিত কণিকাসমূহেব যেরূপ *জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অন্তুজান বাস্প 
“বহন, শ্বেত কণিকাসমূহের তদ্রপ কোন মুখ্য উদ্দেন্ট দেখিতে পাওয়া যায় 
না। লোহিত কণিকোতপত্তি প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্দেস্ট পূর্বে উন্লেধিত 
হইয়াছে তাহ! শ্বেত কণিকার প্রধান উদ্দেগ্ত বলিয়া স্থির নিশ্চয় হয়নাই । 


রক্তের প্রয়োজনীয়তা । 


১।, ব্ক্ত একটী বৃহ ভ্রম্যমান ভাণ্ডার বিশেষ ; ইহাতে বাহ জগ 
হইতে সমস্ত শরীরপোষণোপযোগ্ী বিবিধ পদার্থ ( যথা খাদা, পানীয় ও 


চা মর-শারীর-তত্ব। 


ন্তজান বাণ্প) পকিত এবং & সকল পদার্থ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত 
হইয়া থাকে। 

ই। শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন তক্তসমূহ উহাদের পরিপোষণ ও সংযক্ষণো- 
পষোগী সমস্ত আবগ্তকীয় দ্রব্যাদি রক্ত হইতে গ্রহণ করে? ইহা! হইতে 
নিঃক্মাবক (সিক্রিটং) গ্রশ্থিসমূহ লিঃক্রুত রসের উপাদান সামগ্রীও 
প্রাপ্ত হয়। 

৩। রক্তই শক্তির উৎস স্বরূপ; ঘাহাকে জীবনী শক্তি বল! যায় 
এবং যে শক্তির অপচয়ে উত্তাপ উত্পন্ন হইয়া সর্ব দেহ উত্তপ্ত রাখে, 
রক্তই সেই শক্তির আধার। 

৪1 রক্ত সমস্ত তন্ত হইতে উহাদের পরিত্যক্ত পদার্ধসমস্ত শৌষণ 
করিয়! শরীরের বিব্ধি নির্গমন দ্বারে (অর্থাৎ যে স্থান দিয়া শরীর হইতে 
সেই সমস্ত দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া ঘাইতে পারে ) উপস্থাপিত করে। 

€। রক্তই দেহের অর্বাংশ উদ্ণ, ও সরস রাখে। 


রক্তের রিবিধ উপাদানের কার্ধ্য । 

রক্তের যে ষে উপাদান আছে তাহাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও 
উদ্দেন্ট আছে। নিম্মে একে একে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত 
হইতেছে ঃ_- 

এক, মেন_ এই পদার্থ রক্ত মধ্যে অতি প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি 
করে। এুমেন যে তন্ত সমুহের উপাদান সেই ভস্তকে পরিপোষণ করাই 
ইহার কার্ত। 

ফাইব্রিন-__ফাইব্রিন ফাইব্রিনাকারে রক্তমধ্যে থাকে না,) ই 
শোণিত স্বন্দন কালে দুইটী পদার্থ সংযোগে উত্পন্ন হইয়! থাকে। রক্তরাৰ 
প্রভ্বতিতে ইহার উপকারিত। পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে। 

মেদাক্ত পদাখ--এই পদার্থ দ্বারা দেহে মেদ সঞ্চিত ও মেদাক্ত 
তন্ত (এডিপোজ টিনু ) পরিপুষ্ট হয়। অগ্নজীন সহযোগে মেদ দগ্ধ হইয়া 
গ্রাত্রের উত্তাপ রক্ষা করে। এতদ্যতীত, গাত্রের কোন কোন নিঃঅব যথা 
দুগ্ধ ও পিত্বেও মেদ থাকে । 


মর-শীরীর-তত্ত 1 ণ 


লবণ জাতীয় পদার্থ__দেহের যে যে তন্ত ও নিঃআবের ইহা 
প্রয়োজন, তাহাদের বাব পুরণার্থ ইহা রক্তে অবশ্থিতি করে। ইহা ছারা 
রক্তের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ক্ষার জাতীয় গুণ রক্ষিত এবং রক্তের 
পচন-কাধ্য নিবারিত হয়। রক্তে সোভিয়ম ফসফেট ও ০ থাকা 
স্বিরমের বাপ্প শোষণ ক্ষমজ বৃদ্ধি হয়। 

কণিকা _ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে অল্নজান বাষ্প শৌষণ এবং তাহ! শরীরের 
গতি দূরস্থ তন্তর নিকট বহন করাই লোহিত কণিকার উদ্দেশ্য। 
অরজান বাম্প বহন সম্বন্ধে লোহিত কণিকান্ধ হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থের 
ক্রিয়া পূর্বে বর্িত হইয়াছে। শ্বেত কণিকাসমূহ কৈশিকা প্রাচীর ভেদ 
করিয়৷ তন্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; ইছাতে বোধ হয শ্বেত কণিকা! 
তন্তঘকলের পুষ্টি সাধনের সহায়তা করে। 


মাপ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
রক্ত সঞ্কালন। 


জীরু দেহে বক্ষঃগহ্বর মধ্যে ছুইটি' অতি বৃহৎ ও প্রধান যন্ত্র আছে, 
হৎখি$ ওফুষফুস্‌। এই বন্দ অনবরত সক্কচিত ও বিস্কারিত হইতেছে, 
ইহাতে বৃহত্ধমনী ও শিরাদ্বারা শোণিত হুৎপিণ্ডে আনীত ও তাড়িত 
হইতেছে এবং ক্রমাগত বায়্‌আোত গলনলী ( টে কিনা) ছারা ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট 
ও বহিগতি হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের জিল্বা র্তুসধ্ধালন এবং ফুস্ফুষের ক্রিয়া! 
্বাফক্রিয়া। এই অধ্যাক়্ে প্রথমোক্ত ব্ষষ়টি বর্ণিত হইতেছে। 

শোণিত ধমনী দ্বারা হুৎপিও হইতে বাহির হইক্জা শিরাগ্থারা পুনরাক্ব 
হৎপি্ডে প্রবেশ করে। এই ধমনী ও শিরা একদিকে হৃৎপিণ্ডে এবং 
অপর দ্দিকে জালবৎ হুক্ম কৈশিকাসমূহের সহিত পরস্পর সংযুক্ত । রদ্রু 
প্রথমে হুৎপিণ্ডের বামপার্খহইতে তাড়িত হইয়া ধমনী ও তৎপরে কৈশিকা 
মধ্যে গমন করে, তথা হইতে শিরা ছারা পুনরায় যে হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির 
হইক্াছিল দ্গেই হুৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্থ গিয়া উপস্থিত হয়। রক্তের 


৮০ ন্র-শারীরত শি 


অইরূপ সঞ্চালন ক্রিরাকে (অর্থাৎ 
প্রথমে হুৎপিও পরে ধমনী, তৎপরে 
'কৈশিকা এবং সর্বশেষে শিরাদ্বারা 
পুনরায় জৎপিণ্ডে আগমনকে ) রক্তের 
বৃত্তাকারে ভ্রমণ (সারকুলেশন) কছে। 
জীব দেহে রক্তের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হইলেই সর্ধদেহে এইরূপ 
বক্ত সর্ধালনেরও প্রয়োজনীষতা 
'উপলন্ধি হইবে। এই অত্যাশ্র্ধয 
বৃত্তকারে ভ্রমণবশতঃ রক্ত সর্ধাঙ্গে 
পরিব্যাপ্ত হইতেছে এবং এইরূপে. 
সর্বত্র জীবনী শক্তি সংরক্ষিত 
রঃ হইতেছে । 
রক্তের দুইটি প্রধান সঞ্চালন 
সোরকুলেশন) দেখিতে পাওয়া যার । 
প্রথম, হুৎপিণ্ডের এক অংশ হইতে 
ফুদ্ফুসে এবং তথা হইতে হৃৎপিণ্ডের 
অপরাংশে আগমন ) ইহাকে ফুস্‌- 
কুসীয় সঞ্চালন (পলমনারি, সারকু- 
শেলন) কহে। ছিতীরটি, তপু 
হইতে সর্ধশরীরে এবং সর্ববাঙগ হইতে 
হুৎপিণ্ডে পুনরপস্থিতি; ইহাকে 
নৈহিক সঞ্চালন (ক্গিষ্টেিমিক আরকু- 
লেশন) কহে। এই ছুইটি প্রধান 
-্চালন ব্যতীত রক্তের আরও একটি 
সঞ্চালন আছে, উহাকে রক্তের 
ষ 
যাঁকৃতিক সঞ্চালন ( পোর্টাল সারকু- 








*রক্ত সর্ধালন, প্রথম চির । ১নতপি&; ২ ফুসকুন বা ফুসফুসীয় কৈশিস্কা) 
আঞ্মন্তক শ্রীব! প্রভৃতি দেহের উদ্ধাঙ্গের কৈশিকা! ) ৪ ল্লীহার কৈশিকা ? ৫ অন্তর ;৬ রৃষক 


স্বস্প্রারীর-ত্ব । ৮১ 


লেশন)কহে। এই যাকৃতিক সর্ধশালনে, কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত আন্ত ও তন্নিকটস্থ 
অন্যান্য যন্ত্রের কৈশিকা মধ্য দিয়া গমন করিম! পুনরায় একত্রিত হইয়া! পোর্টাল 
শিরা দ্বারা যকৃতে গমন পূর্বক, তথায় পুনরায় কৈশিক-শির। মধ্য, পরিব্যাপ্ত 
ছইয়া এবং পুনরায় একত্রিত হুইয়! ২২শ- চিত্র্ট। 
হিপাটটিক শিরা দ্বারা বহির্গমন 
করে এবং পরিশেষে দৈহিক সমস্ত 
দূষিত রক্তের সহিত হাংপিণ্ডে পিয়া 
উপস্থিত হয়। এই যাকৃতিক সর্চা-" 
লনের প্রধান লক্ষণ এই যেধমনীস্থ 
পরিদ্ধৃতব্রক্ত দৃষিত হইয়া হ্ৃৎপিণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পুর্বে একবার 
অন্ত্রাদি যন্ত্রের ও পরে যকৃতের 
কৈশিকা মধ্যে--এই ছুই বার 
কৈশিকা ও শিরায় পরিব্যাপ্ত হয়। 
এই চিত্রটী (২২শ চিত্র) মনো- 
ঘোগ পূর্বক পর্যালোচনা করিলে 
রক্ত সর্চালন প্রক্রিয়া ক্মতিসহজেই 
হৃদয়্ম হুইন্ঘ। চিত্রের মধ্যস্থলে 
হৃৎপিও। রক্ত দূষিত হইয়া দেহের 
উদ্ধীধোভাগ হইতে বৃহৎ ছই শির! 
দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্খস্থ 
দক্ষিণ কোষে গিয়া উপস্থিত হয়। 
দেহের উর্ধাঙ্গ হইতে বাহিত 


বা দুক্রধন্্র« ৭ দেহের নিষ্নাঞ্গের কৈশিক1; ৮ ঘকৃত ও তাহার কৈশিকা। তীর গুলি 
বস্কসক্ষালনের গতি নির্দেশ করিতেছে । পাঠকের বামপার্থ চিরন্থ হুৎপিণ্ের দক্ষিণ পার্থ 
অইুমান করিতে হইবে। ১ * এ 
* রক্কমঞ্চালন, দ্বিভীয় চির | ণ বাম কোষ : দ বাম উদক; ট. এট) ঘ দেহের, উত্ধা- 
লের ধমনী ; শ, নিয়াগের ধঙ্গনী ; ল হিপাটিক ধর্ষী, ইহাদ্বারা ঘকুতে কিয়দংশ রক্ত শীষ 
হচ্ছ) গ দেহের উদ্ধাঙ্গের শি) ন দেহের নিম্রাঙ্গের জিরা; ভ পৌঁটল শিরা) ম হিপাটিক 


১১ 








৮২ নর-শারীর-ন্ুত্ব ০ 


দুষিত রক্ত গ শিরা দ্বারা এবং নিম্নাঙ্গ হইতে বাহিত দূষিত রক্ত ত খিরা স্বারা 
ৎপিপ্ডের দক্ষিণাংশে ঝ চিহ্নিত দক্ষিণ কোষে পিয়া! উপস্থিত, হইবেছে। 
রক্ত ঝ চিহ্নিত দক্ষিণ কোষ হইতে ধ চিহ্নিত দক্ষিণ উদর এবং তথ! 
হইতে ঠ চিহ্নিত ফুসফুসীয় ধমনীদ্বার! ফুসফুসে গিয়া! তথার পরিশোধনার্থ 
হৃক্ম কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হয়। ক ফুস্ফূস; এখানে যে ছুইটা বিপরীতমুখ 
তীর রহিদ়্াছে তাহাতে নিশ্বাস-গৃহীত বায়ু ফুসফুস মধ্যে গযন এবং পষ্চাম- 
প্রক্ষিপ্র বায় ফুমফুদ হইতে বহির্গমন নির্দেশ করিতেছে। ফুসফুস মধ্যে 
নিশ্বাস-গৃহীত বায সংস্পর্শে দূষিত শৈরির রক্ত পরিদ্রত হুইয্ব। ও গচ্ছিত 
ফুঘফুসীয় শিরা দ্বার! পুনরায় হৃ২পিণ্ের“বাষ পার্থ গ চিহ্নিত রাম কোধ এবং 
তখ। হইতে দ চিহ্নিত বাম উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দূষিত রক্তের 
এইবূপে হৃৎপিণ্ডের দক্গিপপার্খব হইতে ফুসফুস মধ্যে গমন এবং তথা হইতে 
হৃৎপিণ্ডের বামপার্ষে প্রত্যাবর্তনকে কুমকুসীয় সঞ্চালন বা পলম্বনারি সারকু- 
লেশন কহে। ফুসফৃসীয় মঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্বাস-গৃহীত অন্রজান 
অহযোগে দূমিত রক্ত পরিস্কত কর!। 
দ্ধ চিহ্নিত বাম উদ্রর হইতে পরিষ্কত রক্ত ট চিহ্চিত এওট্ট। মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, চিত্রে প্রদশিত হইয়াছে_-একাংধ 
দেহের উদ্ধাৎশে ঘ চিন্তিত ধমনী এবং অপরাংশ দেহের নিম়াংশে শ চিহ্ছিত 
ধমনী মধ্যে গমন করিয়াছে । নিয়াংশের রক্ত শ চিহ্নিত ধমনীম্বারা অর্বাঙ্গে 
শীত এবং তথায় অসংখ্য হৃক্মা কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হয়। এই কৈশিকামধ্য 
ছিয়া গমন কালে রক্ত"দূষিত হওয়ায় প্রথমে ন শিরা দ্বারা! এবং পরিশেষে ত 
শিরা দ্বারা সমুদয় অপরিক্ষত রক্ত পুনরায় হুৃতৎ্পিণের দক্ষিণাংশে ৰাকোছ 
মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। পরিজ্ঞত রক্ষের এইন্ধপে হৃংপিতেন্ বাগ পার্খব 
হইতে সমগ্র দেহের কৈশিকায়পরিব্যাপ্তি এবং তথা ছইতে হৃৎপিওর দক্ষিণ 


শিরা) দ্ব ইনফিরিয়ার ভিন! কেত1; চ হুপিরিঘার ভিন! কেভ1) ঝ দক্ষিণ কোষ; 4 দক্ষিণ 
উদর 7 ঠ পলমনারি ধমনী ; ক ফুসফুস 3 ভ পলমনারি শিরা; প ল্রাকটীয়াল ) হ লিক্ষা- 
চিক 3 ছু থোরাসিফ ডক্টঃ লন পবিপাক নলী ; বযরুত। 'ভীব গুলি রক্ত, তি্ষু ও ফাইলের 
গভিন্ধ দিক নির্দেশ করিতেছে। পাঠকের বাম পার্ধ চিনস্থ জবপিতে বামপার্খ অন্যান 
করিতে হুইবে। 








মকলুরীর-তক। ৮ 


শার্থ্ে প্রত্যাবর্তনকে দৈহিক সঞ্চালন বা সিষ্টেমিক সারকুলেশন কহো। 
দৈহিক অঞ্চালনের প্রহন উদ্দেশ্য পরি্ধত রক্ত সর্ধাঙ্গ শরীরে প্রেরণ 
এবং হুষ্রস্থিত তস্তসমূহ যথোপৃক্ আহার প্রদানে পরিপোষন করা । 

ট চিদ্ছিত এওর্ট1 নাষ্কক প্রধান ধমনী হইতে রক্ত শ ধমনীতে আগমন 
করিবার পূর্বে আর একটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । এই শাখাপ্রবাহ 
কিছ্্,র গমন করিযাই আবার দুইটী অংশে অমুবিভক্ত হইক্লাছে। একাংশ 
ল চিহ্চিত হিপাঁটিক ধমনী । এই ধমনীর রক্ত ব ষকৃৎ মধ্যে নীত" এবং 
কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ চিহিগিত পোর্টাল শিরার কৈশিকার সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছে। অপরাংশ ন পরিপাক নলী (যথা পাকাশয়, অন্ত্র-ইত্যাদি) 
এবং গ্লীহা। ও ক্লোম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই সমস্ত স্থান ও যন্ত্রের 
কৈশিকা মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া রক্ত বহুবিধ ক্ষুদ্র শিরায় এবং সেই সমস্ত 
ক্ষুদ্র শিরা একত্রিত হইয়! ত চিডরিত পোর্টাল শিরা নামক একটী বৃহৎ শিরা 
উত্পন্ন করিতেছে। এই পোর্টাল শিরার রক্ত পাকাশয়, অন্তর, প্রীহা,,ক্লোম 
প্রভৃতির শিরার রক্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বৃহৎ পোর্টাল শিরা ব 
ষকৃত মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তথায় কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হইযা পূর্বে ক্ত 
হিপাটিক ধমনীর কৈশিকার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । রক্ত সঞ্চালনের সাধা- 
রধ নিম এই ষে, রক্ত প্রথমে ধর্মনী, পরে কৈশিকা। ও শেষে শিরা মধ্যে গমন 
করে। ধমনী হইতে রক্ত শিরা মধ্যে গমন করিতে হইলে উহাকে একবার 
কৈশিক1 মধ্য দিয়! গমন করিতে হয় । কিন্ত এই স্থানে এই সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া ষায়। এই স্থানে ধামনিক রক্ত প্রেখমে একবার 
পাকাশয়, অন্্ প্লীহা ও ক্লোম প্রস্ৃতির মধ্যে কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত 
এবং ত্বথ। হইতে ত ভিত পোর্টাল শিরা দ্বার ব্‌ চিন্তিত ষ্কৃত মধ্যে 
নীত হইয়া পুনরায় তথায় কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ব চিহ্নিত ঘকতের 
অধ্যস্থিত কৈশিকা সমুহের রক্ত একত্রিত হইয়া ম চিহ্ছিত হিপাটিক শির। 
উৎপন্ন করিয়াছে । সাধারণত) রক্ত ধমনী হইতে শিরা মধ্যে যাইতে হইলে 
কৈশিকা। হধ্য দরিয়া! ফাইতে হবু, কিন্ত রক্ত কৈশিকা! হইতে শিরা মধ্যে, এক- 
বার গন করিলে পর আর উহ! পুনরায় কৈশিকা মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় দা) 
এই স্থলে রক্ত ম শিরায় আসিবার পুর্বে একবার যকৃত মধ্যে ও আর এক" 


৮৪ নূর-শীরীবু-তক্ক 


বার তাহারও পূর্বে অস্্রাদি মধ্যে, দুইবার কৈশিকাঁয় পরিণত হইয়াছে 
দৈহিক ধমনী হইতে -এইরূপে রক্তের 'একবার অন্ত্রাদি ও তৎপরে যকৃত 
মধ্যে কৈশিকায় পরিব্যাপ্তে এবং তথা হইতে দাধারণ শৈরিক রক্তের সহিত 
সংমিশ্রণে যাঁকৃতিক সঞ্চালন বা পোর্টাল সারকুলেশন কহে। খাকতির 
সঞ্চালনের উদ্দেশ্য যকৃতের ক্রিয়। বর্ণনা কালে লিখিত হইবে। 

নিয় লিখিত যন্ত্র সকল রক্ত সঞ্চালনের পক্ষে সহায়তা করে £-_ 

১। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সকল ! 

২।" ধমনীর স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট আবরণ সকল। 

৩। «যে সকল" মাংসপেশীব ভিতর দিয় শিরামকল গমন করিয়াছে । 

৪। নিশ্বাস প্রশ্বাসকালে বক্ষঃ প্রাচীরের সঞ্ধালন। 

৫। রক্ত ও তন্তসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ | 

রক্ত সঞ্চালন সংকৃষ্ট যন্বগুলি নিয়ে উল্লেখ করা গেলঃ__ 

(১) হৃৎপিণ্ড। সঙ্কষোচনশীলতা গুণে হৃৎপিণ্ড ক্রমাগত নিয়মিত 
রূপে স্পন্দিত হইতেছে এবং প্রতি স্পন্দন কালে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত এও 
নামক বৃহৎ ধমনীতে তাড়িত হইতেছে । 

থে) ধমনী। ধমনী সকল অত্যত্ত স্থিতিস্থাপ্; ইহার প্রাচীরের 
চতুষ্পার্থে পৈশিক তন্ত আছে। এই পৈশিক্ষ তন্ত'ও স্থিতিস্থাপক গুণ 
বিশিট। 

ব্খন একটা ধমনী দুইট্ী শ্লীখায় বিভক্ত হয় তখন বিভক্ত শাখাঘয়ের 
মধ্যগত স্থান একত্রে মুল ধমনীর মধ্যগত স্থানাপেক্ষা বিস্তারে অধিক। 
এইবূপে ত্রমাগত হৃৎপিও হইতে কৈশিকা পধ্যন্ত মূল ধমনী অপেক্ষা 
বিভক্ত শাখা ধমনীসমূহের মধ্যগত স্থান, ক্রমশঃ বর্ধিত হইয্াছে। সমস্ত 
শ্রাখাসমূহের স্থান ষদ্যপি একত্রিত মনে করা যাঁ় তাহা হইলে উহা ঠিক 
একটী ফনেলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এই ফনেলের বিস্তৃত অংশ কৈশিকার 
দিকে এবং শুস্ষ অংশ এওর্টার দিকে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। 

(৩) কৈশিকা। কৈশিকার আকার অতি লুক্ষ। ইহাদের প্রাচীর 
স্থিতিশ্থাপক গুণবিশিষ্ট, পাতলা ও সচ্ছিদ্র। অন্তর্বাহ বহির্কাহ প্রক্রিয়া 
দ্বারা, ইহাদের প্রাচীর মধ্য দিয়া অর্থাৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া জলীয় পদার্থ 
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ও রক্ত ক্ষণিকাসকল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে । কৈশিকা সংলগ ক্ষুঞ্জ 
ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরা সকলও অছিত্রে। 

(৪) শিরা । শিরা সকল ধমনী অপেক্ষা! অল্প স্থিতিস্থাপক। বিভক্ত 
শিরাসমূহের অন্তর্গত একত্রিত স্থান ধমনীসমূহের ন্যায়, কৈশশিকা হইতে 
হৃৎপিগড পর্যন্ত, ক্রমাগত ক্রমশঃ হাস হইয়্াছে। হৃদপিণ্ডের নিকট ভিন! 
কেভাদ্বপ্নের অন্তর্গত, একত্রিত 'স্থান হৃৎপিণ্ডের নিকট এগর্টার অন্তর্গত 
স্থানাপেক্ষা বেশী, সুতরাং ধমনী অপেক্ষা শিরাসমূৃহে অধিক পরিমাণে রক্ত 
ধরিতে পারে । জীবিতীবস্থায় সমগ্র ধমনী ও শিরা উভয়ের মধ্যে যে রক্ত, 
থাকে তাহা কেবল এক শিরার মধ্যেই ধরিতে পারে । 


হৃৎপিণ্ড । 


হৃৎপিণ্ড একটা ঝিল্লিময় থলীর মধ্যে অবশ্থিত; ইহাকে জদাববক বা 
হৃদবেষ্টক ঝিজি ( পেরিকাডিয়ম ) কহে। এই ঝিছ্বির ছুইটা পর্দা আছে; 
একটী বাহিক ও একটী অত্যন্তরিক পর্দা । বাহিক-পর্দার নিয়াংশ বক্ষঃ- 
উদৰু ব্যবচ্ছেদক বিধিতে (ডায়াফামে ) সংলগ্ন; আত্যন্তরিৰ পর্দা ঝিপ্লি- 
ময় বাহিক থছি। ও হৃতপিণ্ডে সংলগ্ন । আত্যস্তরিক পর্দার যে অংশ 
বাহ্িক থলিতে সৎক্ষপ্ন তাহাকে প্যারাকটাল লেয়ার এবং যে অংশ হৃৎপিণ্ড 
সংলগ্ন তাহাকে ভিসেরাল লেয়ার কহে। এই ছুই লেয়ারের মধ্যে ঈষৎ 
একটু রস থাকে, হৃৎশিণ্ড সঞ্চালন কালে যাহাতে কোন প্রকার সংঘর্ষণ 
উপস্থিত না হয় তজ্জন্ত এই রস প্র স্থানকে মন্ষণ রাখে, অর্থাৎ 
হৃৎপিণ্ডের প্রতি সক্কালন কালে এই ছুই লেয়ার পরস্পর পরম্পরের উপর 
অতি সহজে বিনা স্ধবর্ষে সংস্পৃষ্ট হইতে থাকে । 

হৃৎপিণ্ড বক্ষঃগহ্বরের মধ্যে ষ্টার্ণম ও গ্াওকা উপাস্থিসমূহের (কষ্টীল 
কর্টিলেজের ) দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বক্র ভাবে অবস্থিত্ত। 
ইহা দেখিতে পিরামিডের স্তায় ; ইহার চূড়া দিদিকে ও বাম পার্ষ্রে এবং 
লা দক্ষিণ পার্থ! হৃংপিও বক্ষ:-উদর ব্যবচ্ছেদক ঝিললির (ভায়ফমের ) 
উপর রক্ষিত; ইহার হৃক্ম চূড়া বক্ষপ্রাটীরে সংলগ্ন। হুষ্পিণ্ডের চড়া 
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বন্ষঃপ্রাচীয়ে ঘংলগ্ক থাকায় জীবিতাবস্থায় হু-পিগ্ডের গ্রতি "্পলনক্রালে 
উদ বক্ষণপ্রাচীরে সজোরে আঘাত করিয়া থাকে । 
২৩ শ- চিত্র । 





. * দেষের হুৎপিও, ছইটা ফুসফুসের উপর অযস্থিত। পেরিকাডিরম কাটি! ফেলা 
হইযাছে। গর দক্ষিণ কোষ ) ৯ বাম উপর ; খ সুপিরিয্নার ভিনাকেতাঁ) ঘ ইনক্ষিরিয়ার 
ভিনাকেভা ১ ফুসফুসীয় ধমনী : ছ আটা : চ এওর্টার ইপসিলেট শাখা_ইহা1 আধার 
ছ্ধা বিভক্ত হইয়া সবর্েভিয়ান ও কাশরটিড ধমনী উৎপন্র হইক্সাছে । ন ফুসফুস । 
ঠেকিয়া ও ২ ভেডিকেলের মুলদেশের চি) ৩ কি দাগ, এই দাঁগ বানা ছুই উদর 
গরস্পর বিস্িপরহঙ্গ ; ও চর্বি ট্রেকিয়। ঢাকিধা রহিষ্কাছে। 
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ছতলিণ্ডের বাহিক আকার পরীক্ষ্ঠকরিলে দেখা যায় যে উহার অত্যন্তর 
ভাগের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের ন্যায় উহার বাহিরেও গর্তের ম্যায় লম্কালস্থি দাগ 
আছে। এই দাগ গুলি কোষোদর মধ্যে সংস্থিত অর্থাৎ এই দাগ খুলি 
দেখিয়া জুৎপিত্ডের বাহির হইতেই হুৎপিগকে দুইটা কোষ ও ছুইটী উরে 
বিভাগ করা যাইতে পারে। এই গর্তময় দাঁগ গুলির মধ্য দিশ্বা হুৎপিঞ 
পরিপোধক ফরোনারি ধমনী ও শিরা গমন করিয়াছে । 

হৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ ঘে রূপ হৃদবেষ্ট ঝিল্পি বা পেরিকাডিষমের একী 
সুক্ষ ও চ্ছ পর্দা দ্বারা আবৃত, ইহার ম্ধ্যস্িত গহ্বর সকলও ভদ্রপ একটী 
মছ্ছণ ও চিন্ধণ ঝিল্লি দ্বারা সম্যক মণ্তিত; এই ঝিল্লিকে হাদষধ্যাবরক বা 
হাদমধ্যবেষ্টক বিল্পি (এক্ডকাছিয়ম ) কহে। এই জৃদমধ্যবেটক ঝিল্লি, 
ধমনী ও শিরাভ্যন্তরস্থ ঝিল্লির সহিত, একত্র সংষিলিত। 

হৎপিণ্ড গহ্ররমুক্গ। অর্থাৎ ফাঁপা মাংসপেশীময় যন্্র। ইহার 
ক্সত্যন্তর ভাগ একটি প্রাচীর দ্বারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, দক্ষিণ 
ও বাম ভাগ। এই দক্ষিণ ও. বাম ভাগ আবার প্রত্যেকে ছইটি করিয়া 
প্রকোষ্ঠে অন্ুবিভক্ত ; ইহ্ণার উপরটিকে কোষ (অরিকেল) এবং 
শিষ্ধটিতে উদর (তেন্টিকেল) কহে। দক্ষিণ ভাগের দুই অংশকে 
দক্ষিণ কোষ ও উদর (রাইট অরিকেল ও তেন্টিজেল) এবং বাঁম 
দাগের ছুই দ্বংশকে বাম কোষ ও উদর (লেফউ অরিকেম ও ভেন্টি,- 
কেল) কহে। এই রূপে জৎপিণ্ডে চারিটি কোঠর আছে, ছুইটি 
কোষ ও ছুইটি উদর! যদিও চারিটি প্রকোষ্ঠের পরস্পর অংঘ্বোগ 
আছে বটে, কিন্ত একপার্থের কোঠরছ্য়. অপর পার্থের' কোঠরদবয় হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । 

এই চান্ধিটি কোঠরের পরস্পর সংযোগ-স্থল কপাট দ্বারা এরূপ আবদ্ধ 
যে রক্ক মঞ্চালন কালে গোণিত অনায়্ামে কৌষ (অরিকেল) হইতে উদর, 
(স্ে্টিকেল) মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রারে, কিন্ত বিপরীত দিক্ধে অর্থাৎ 
উদর ছুইতে কোষ মধ্যে গমন করিতে পারে না। দক্ষিণ কোষ (অরিকেল) 
সর্ধাক্গের দূষিত রক্তের আধার, অর্থাৎ বৃহৎ ছুই শিরা দেহের উদ্ধাধোভাগ 
হইতে দূষিত শোণিত্ব হন করিয়া ইহীর মধ্যে উনদক্ত হইতেছে। দক্ষিণ 
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উদর (ভেটিকেল) হইতে দুস্ফুমটুয় ধমনী * উখিত হইয়া দৃষিত রজ 
পরিশোধনার্থ দৃদ্ছৃস্‌ মধ্যে বহন করিতেছে । রজ-পরিষ্চ ত হই ফুদ- 
কসীয় শিবাদাবা বাম কোষে গমন করিতেছে । বাম উদর হইতে বৃহৎ ধমমী 
উখিত হইয়া! হুপরিষ্কত রক্তকে দেছের সর্দাত্র প্রেরণ করিতেছে! কৌষ 
ছয়ে সহিত শিরার এবং উপরদ্য়ের সহিত ধমনীর সংযোগ ) হৃংপিখ্ডের 
দক্ষিণ ভাগ শিরার বন্জের এবং বামভাগ ধমনীব রক্তের আধার । 

গহ্বর সকলের আত্নতন।--উদরগয়ে ( ভেন্টি কেলে ) প্রায় ৪ হইতে 
৬ আউন্স রভ্ত ধরিতে পারে। ভ্রপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে এই সমুদয় 
রক্ত ধমনী যধ্যে তাড়িত হইয়া খাকে। কোষগ্বয়ের (অরিকেলের ) 
আয়তন উদবন্য়ের ( ভেশ্টি কেলেব ) .আফতন অপেক্ষা অনেক ছোট 
এবং কোষদয়ের প্রাচীর উদরছয়ের প্রাচীর অপেক্ষা অনেক পাতিলা। উদর 
ছয়ের সক্কোচনে অধিক.বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য উহার প্রাচীর 
এত পুরু) কোষদছয়ের *সঙ্কোচনে তত বল প্রযোগের প্রয়োজন হয় না, 
তজ্জন্য উ্ঠাব প্রাচীব ভে্টি.কেলের প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা । 

.জৎপিতের আকার ও তার_হুংপিণ্ড ৫ ইঞ্চ লম্বা, ৩২ ইঞ্ 
চেওড়া। (ষে স্থলে সর্বাপেন্ষ! অধিক চেওড়) এবং যে স্থলে সর্নাপেক্ষা 
অধিক পুরু তথায় ইহা ২২ ইপ্* পুরু। পূর্ণ বমস্ক বাঁক্তির জৎপিও ৯ হইতে 
১০ আউন্স তারী £ জীবনের মধ্যবযস পধ্যন্ত জংপিগ্ের ভার বৃদ্ধি পাইতে 
এবং বৃদ্ধ বসে হ্রাস হইতে খাকে। ল্যানেক বলেন যে, যে ব্যন্ডির হাত 
মুষ্টি বান্ধিলে প্রায় ঘত বড় দেখিতে হয়, তাহার ভ্বংপিণ্ডের আকারও " 
প্রায় তত বড়। - 

.হৃৎপিখডের "সংগঠন ।- পুর্কে উক্ত হইয়াছে ষে লংপিশড মাংস 
গেশীময় যন্ত্র, অর্থাৎ ইহা পৈশিক তন্ধ দ্বারা গঠিত। কোযোদরের মধ্যন্ছলে 
যেখানে উভয্ের পরস্পর সংযোগের জন্য ছিদ্র আছে সেই খানে গোলা 
কার ভাবে অবস্থিত কনেকটিভ টিন্তু আছে। এতদ্বযতীত; ছুদ্ফুসীয় ধমনী 
ও এওর্টার উৎপত্তি স্থানে ফাইত্রস টিহ্ও আছে । 


* ফুস ফুসীয় ধমনীছ্ে শিখার রক্ত ও ফস ফসীঘ শিরাতে পরিস্কৃত ধমনীর রর্তু থাকে । 
অন্যান্য ধমনী ও শির হইতে ইহাদের এই পার্থক্য । 








নর-শারীর-তত্ব । ৮৯ 


জীব দেহের মাংসপেশীসকলকে প্রচ্ছিক (ভল্লান্টারি) ও অনৈচ্ছিক 
( ইনৃ-তলান্টারি ) এই ছুইটা প্রধান শ্রেনীতে বিভাগ করা যাইতে পার। 
ট্রচ্ছিক মাংসপেশী সকল প্রায়ই ই্রায়েটেড এবং অনৈচ্ছিক মাৎমপেশী সকল 
প্রায়ই অন্ষ্রায়েটেড। হৃংপিশ্ডের মাংসপেশীতে এই সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ*ইহার মাংসপেশী অনৈচ্ছিক হইলেও 
্রায়েটেড। ভৎপিণ্ডের মাংসপেশী ট্রায়েটেড হইলেও দেহের সাধারণ 
মাংসপেশী হইতে" ইহার কিঞ্চিং বিভিন্নতা আছে। হৃৎপিণ্ডেব পৈশিক 
তন্ত সকল পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত হইলেও মধ্যে মধ্যে উহা! 
শাখায় দ্বিধা বিভক্ত হই পরস্পর সংবুক্ত হইয়াছে । সাধারণ ষ্রায়েটেড 
মাংসপেশী অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর তন্তসকল ক্ষুদ্রতর। ইহার 
তস্তমধ্যে সারকোলেমা দেখা ধায় না। ভ্ৃতৎপিণ্ডের পেশী-কোষ সকল 
€ মসেল-করপসকেল ) তন্তসমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত । 

হৃৎপিগ মধ্যে রক্ত ২৪ শ_ চিত্র 
প্রবাহ ।_হৃৎপিণ্ডের ক- 
পাট কল এরূপ আবে 
সংশ্থিত যে রক্তপ্রৰাহ কে- 
বঙ্গ মাত্র এক দিকেই ধাবিত 
হইতে পারে। এই বরক্ত 
প্রবাহের গতি নিয়ে লিখিত 
হইল :-- 

দক্ষিণ কোধ হইতে রক্ত 
দক্ষিণ উদ্রে গমন করে 
এবহ তথা হইতে কুসফুসীয় 
ধমনী শ্বীরা ফুসক্কুসের কৈ- 
শিকা মধ্যে নীত হয়। 
ফুসফুস হইতে রক্ত পরি- 
 একখপিত মধ্যে রতের গভি। দক্ষি কো জন্যে হেছুইঈ জর হহিজছে উহা 
সুপিরিয়র ও ইলক্ষিরিষর ভিদা কেভার রক্তের গভি নির্দেশ করিতেছে। 

১২ 





৯০ নব শাপীৰ তত । 


ক্ষত্ত ও। বর্ণে পবিন্থিত হইধা, ফুসফুসীয শিনাসমূ্ত দাবা একনিত 
হুইয়া, বাম কোষে আশীত হয। বাম কোষ হইতে শোণিত-প্রবাহ বাম 
উদ্দারে এবং তথা হইতে এও মাঁমক রৃহৎ ধমনীতে গমন কবে এবং 
তথা হইতে সর্র্বশবীবে পরিব্যাপ্ত হয। এওট্টাব শাখা সমূহ সক্কশরীবে 
প্ররিচালিত*ছওযায় উহ্ধাৰিগকে দৈহিক ধমনী (সিষ্টেমিক আর্টবি) কহে, 
দৈহিক ধমনী সমূহ হইতে বন্ত দৈহিক কৈশিকা (সিষ্টেমিক ক্যাপিলাবি ) 
মধ্যে গমন করিলে বঞ্ত কালচে বর্ণ ও অপরিক্ষত হইঘাঁ উঠে। দৈহিক 
'কৈশিকা হইতে এই কালচে বর্ণ দধিত বক্ত দৈহিক শিরা সকল (সিষ্টেমিক 
ভেন ) মধ্যে গমন কবেণ এই দৈহিক শিবা সমূহ ভ্রেমশঃ একত্রিত হইখ| 
হুপারষব ও ইনফিরিখর তিনা কেভা নামক ছুইটা বৃহৎ শিরা কজন 
করিয়াছেশ এই ছুই বৃহৎ শিবা দ্বাবা শরীরের দূষিত রক্ত জংপিণ্ডের 
দক্ষিণাংশে দক্ষিণ কোষ মধ্যে আনীত হত, এইকগে বক্ত অনবরত 
পরিজ্ঞুত ও পবিশোধিত এবং দূষিত ও কাল হইতেছে এবং ৎপিও্ড হুইতে 
'আবস্ত করিয়। শরীরেব সব্ব তন্মধ্যে পরিচালিত হইতেছে । 

- শমদুকপ্পাটি "নাৎপিগ্ড সধ্যে ঘে”াবিটা প্রশ্নকাষ্ঠ আছে উহাদের 
পপর ঘেরে স্ব কাট বান্ভালভ ছার! রক্ষিত। দক্ষিণ কোষ ও ভরঁদর 
তর কপাট আছে তাহাকে ত্রিদস্তী কপাট (টাইকসপিড তাল ভ) কছে, 
বা ধের না উহার তিনটা হিভিত্ন বিভাগ আছে, আর বাম কোষ 

াযাসযা/ন কপাট আছে তাহাকে দি কপাট (বাইকসপি তাল 
৬ গ্রিন ছুইট্টী বিভি্ অংশ আছে। কিন্ত উ্ষ 
ঃ সুই প্রধান প্রধান আংশের মধ্যে, আব একটী করিয়া ক্ষুদ্র অংশ 
উিঠররজন্য টিকা'বলিতে গেলে ক্রিস কপাট বা টাইকসপিড ভা তের 
৬ লব বনী কশীটি ঝা বটল ভাল তের চাবিটী করিয়া অংশ 
বা কলের প্রতেঠক সংখ ভ্রিকোণীকৃতি ; ইহাদের শশীর্ধ ও 
উদর মধ্যে কলিগেছে। ইচ্ছাদের ভূমি ফোযোদর ছিদ্রে 
চহুম্পার্থ্ে গোলাকার ভাবে স্ধাঙ্থত। উদব-গহ্বব মধ্যে যে অংশ কুলিতেছে 
বলিয়া, উল্লিখিত হইল উহার হুই পার্্ব ও কিনারায় শুক্ষ সুক্্র টেগুন্বদ্জ ন্ত 
সকল তুলিয়া সংযুক্ত হইযাছে, ইহাদিগক্ষে কি টেগিলি কছে। হত্পিত্ডের 









নব-শাবীর-তত্ব। ৯৯ 


কপাট ও গহ্বর সকল মধ্যে আব শুষ্ক নুক্ম অনেক বিষ্য ও স্থান আছে? 
সেই সকল বিষয় ও স্ছানের বর্ণনা এনাটমি পুস্তকে দরদুব্য। 

পূর্বেই উল্লিখিত: হইয়াছে ফে, উদদরদ্ধয যেমন একদিকে কোষস্ষের 
সহিত সংযুভ্ত/ জপর দিকে তেমনি হৃদপিণ্ড হইতে বহনকারী: হৃইটা 
গ্রধান ধমনীর সহিত সংযুক্ত, অর্থাং দক্ষিণ উদর কুদফুসীয ধনী (ফ্ষে 
ধমনীদ্বারা দূষিত রক্ত ফুসকুস্‌ মধ্যে বাহিত হয ) এবং বাম উদর এটা, 
নামক বৃহৎ ধমনীর' (যে ধমনী দ্বার! পবিস্কত রক্ত সর্ব দেহে সঞ্চালিত হয় 
সহিত সংযুক্ত । কোষোদর ছিদ্র যেকপণ্কপ্ট বা ভাল ভ দ্বারা বক্ষিত, এই 
ধমনীদ্বয়েৰ মুখ তদ্রপ কপাট বা ভালভ দ্বাৰা ষ্বক্ষিত। এই ধমনী 
দ্ধয়ের মুখে যে কপাট আছে তাহাকে অন্ধচ ললাকৃতি কপাট (সেমিল্নার তাল ত) 
কছে। জংপিপ্ডের ছুই পার্থেরই সেমিব্নার ভাল্‌ভ একই প্রকার, তকে 
এওটার কপাট কুদ্হৃসীয় ধমনীর কপাট অপেক্ষা অধিকতর পুক ও বলশালী, . 
কারণ এওটার মুখে রক্তের যেকপ বেগ ধাবণ করিতে হয়, ফুসফুসীষ ধমনীর 
মুখে দেবপ হয়না। প্রত্যেক কপাটই অন্চক্রাকৃতি, অর্ধচন্ফের বুক 

( কনভেক্স) অংশ ধমনী ও উদরের সংযোগ-স্থানে সংযুক্ত এবং হুক্ত 
€( কণকেত ) অংশ কিছুবই সহিত সংযুক্ত নহে। অর্ধচন্্রাকৃতি বাঁ সেমিলু- 
নাৰ কপাটসকল দেখিতে ঠিক যেন 'ছড়ির পকেটের মত । উদরের সহিত 
সংযুক্ত ছুইটা ধমনীতত তিনটী করিয্ছা ছগুটা অর্চন্ারৃতি কপাট আছে! 
এই অর্দচন্রাকৃতি কপাটত্র্ ধনী মুখে এরূপ ভাবে পাশাপাশি জবস্থিভ ঘে, 

ক্র-প্রবাহ উদর হইতে বহির্মমন কালে উহাদিগকে ঠেলিয়া ফাক করিস 
চলিয়া ফ্যাইতে পারে, রক্ত চলির! গেলে উহাপুনরায় পাশাপাশি লাগি) 
যার, তজ্জন্য রক্ত বিপরীত দিকে (অর্থাৎ ধমলী হইতে উদর মধ্যে) আঙগমন 
করিতে গেলে ইহারা তাহার পতি রোধ করিম! থাকে । 

» অবপাট কলের সংগঠন।-_ভংপিগডের কপাটসকল সংযোজক (কনেক্টিত) 
গু ্থিতিস্থাপক (ইলাই্রিক) ভক্ত কর্তৃক গঠিত; এই তন্ত কীকপ অতি গন ৭ 
ছটিল ভাবে সংষিশ্রিত। কপাট নিশ্াপকালে এই জটিল-পঠিত তক্জ- 
অধ্চগ গ্রে গ্রে, বিন্যন্জ হইয়াছে? কপাটি জসুহের ছুই পার্ধই হৃদ মখ্যবেই 
ঝিত্ি পে্োকাডিযম ) কতৃক আবৃত। 


৯২. নর-শারীর-তত্ব। 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া। 


রক্ত সধালনে জ্ৎপিণ্ডের ক্রিয়া, কোষ ও উদর ছয়ের যাংসগেশীময় 
প্রাচীরের পর্য্যাক্রমে জক্ষোচন ও বিস্ফারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে) 
প্রথমতঃ কোষহত্ধ দুগপৎ ঈন্ব.চিত হয় এবং সঙ্কোচনের পরক্ষণেই উদর 
যুগ্গপৎ সঙ্ক,চিত হইয়া! থাকে । 

ক্লোষ্য়ের ক্রিয়া ।-_্বৎপিও .সক্ক,চিত হইয়া বক্ষ! প্রাচীরে প্রতি- 
স্বাত করে; দেহ জীর্ণ হইলে, বক্ষঃ প্রচ্গীরের প্রতি মনোযোগ পূর্বক দেখিলেই, 
এই প্রতিত্বাত দেখিতে পাওয়া ঘায়। হুস্থকায় ব্যক্তির বক্ষে হাত দিজেও 
ইহা বেশ অনুভূত হইস্! থাকে। এই প্রাতিতাততর ঠিক পূর্বেই স্কৎপিণ্ড 
স্থির, কোযোদরছুয় শিথিল এবং উহ রক্ত দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে । এই 
.সমস্ধ হইতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্ণনা আরত্ত কর! হুবিধাজনক। এই সময়ে, 
প্রথমত কোষদ্বয্ শিরা-বাহিত রজের দ্বারা__দক্ষিণ কোষ হুপিরিয়র ও ইন- 
ফষিরিষ্নর ভিনা কেভা নামক ছুই শিরার রক্ত দ্বারা এবং ধাম কোষ ফুস্ফুসীয় 
শিরার রক্ত দ্বার)-ূর্ণ হইতে থাকে । শিরা হইতে-কোহমধখ্যেপ্রাবেশ করি- 
লাই কতাংশ রক্ত একেবারে উদর ধ্যে গমন করে, কারণ হাৎপিের এই 
বিশ্রাম ফময়ে কোযোদর মধ্যস্থ কপাট আবন্ধ না থাকিয়া খোলা থাকে । 
ফোধ যথ্যে অবিরত অধিকতর রক্ত আগমন হেতু, হুৎপিতডের বিশ্রাগের প্রায় 
শেষ জয়ে, (র্কাহ্বয় বন্ত পুর্থ হওক স্ফীত হইয়া উঠে এবং বিশ্রা্ের ঠিক 
৪শত কোষ দক্ষচিত ও তাহা হইতে রক্ত উদরদ্য্' মধ্যে প্রেরিত হইয়া! 
 খাঁকে। কোষ হ্ঠাৎ ও অতি সত্বুরেই সঙ্কচিত হয়) এই সক্কোচন প্রক্রিয় 
কোন-সংলগর বৃহৎ হুইশিরার দিক হইতে আরন্ত হইয়া কোযোদর মধ্যস্থ 
বাসের দিকে আসিফ পর্যবসিত হয়। এই সন্কোচন স্বারা কোদয় 
মধ্যস্থ রক্ত উদর্বদ্ মধ্যে সবেগে তাড়িত হইয়া থাকে । কোদ্য় গপ্ষোচন 
কালে রক্ত উদ্রস্ীথ্যে প্রবেশু করিয়া থাকে কিন্ত রক্তের কোন অংশ বিপরীত 
দিকে অর্থাৎ শিরার মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারে কিনা? লাধারথড 
কোবস়্-সক্কোচন এত প্রবল হয় না যে ধবিক্ত বিপরীত দিকে শিরা মধ্যে 
প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়! আরও বিশেষ, শিরাসমূহ অগ্রগামী রন্জ-ভারে 


নর-শারীর-তত্ব। ১৩ 


পুর্ণ থাকায় এবং কোষদ্বয়-সংলপ্প শিরামুখের মাংসপেশীময় আবরণের 
রমস্কোটন হেতু, কোষ-সঙ্কোচন কালে রক্ত বিপরীত দিকে গমন করিতে পারে 
না। রক্ত বিপরীত দিকে গমন করিলেও, সর.ক্লেভিয়ান ও ইন্টার্ণাল জুগুলার 
শিরার সংঘোগস্থলে কপাট বা ভাল.ভ থাকায়, এ বিপরীত শ্লোত বেশী দূর 
পশ্চাতে খাইতে পারে না। পঙ্গী ও সরিহ্প দিগের ভিনাকেভাদয়ের মুখ 
কগাট দ্বারা সংরক্ষিত থাকায়, দক্ষিণ কোষ সক্ষোচন কালে রক্ত বিপরীত 
দিকে এ শিল্প। মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। কোৌধদ্ধয়ের সঙ্কোচনের 
পরক্ষণই উদরদ্ধয় শ্টীত হয় এবং ক্রমশঃ কোরযোদর কপাট বন্ধ হইয়। যায়। 
উদরছয় পূর্ণ হইলে কোযোদর কপাট একপ কুদ্ধ হইয়া যায় থে উহাদের 
মধ্যে পরস্পর কোন সংযোগই থাকে না। 

উদ্দরছয়ের ক্রিয়া।-কোষ- "- ২৫শ-চিত্র*। 

ছয় সন্কোচন হেতু রক্ত 
উদর মধ্যে তাড়িত, হয়) 
এই রক্ত ও পুর্বে হৃৎপিণ্ডের 
বিশ্রা্ধ কালে প্রবিষ্ট রক্ত 
এফজ্িত হইয়া উদরদন্ধকে 
হুশিত করিয়া তৃহস।.. এই 
রপে পক্িপূর্ণ $ ক্কীতূ 
হইযা-যাত্র উদর সন্ক.- 
চিত হয: সাদি কাধ 
প্রথমে সঙ্কচিত ও ততপরে 
উদর ্ষুচিত হইয়া 





মাতু তা সমুপ্িত হয়, তক্জন্য কোষ উদরের সক্কোচন ষকমালিক 








হি দক্ষিণ কোধোদর কপাট €টাইকমপিড বাত্রিদস্তী কপাট) উদ্ধৃক্ত ও ২ 
চিফকিত ধামনিক অর্জচন্্রাকতি কপাট (সেছিলুনার তাঁলভ ) রুদ্ধ রহিয়াছে। তীর রক্ষের 
গতি দির্দেশ করিতেছে। 


৯৪ নর-শারীর তত্ব । 


বূলিয় ভ্রয় জম্মে। জীবদেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিযার আবিষ্র্ত হার্ভি হৃৎপিণ্ডের 
এইক্রতগতি বিশদঘকপে বর্ণনা করিষাছেন £-_“কোষু ও উপর দ্বয়ের সপ্ষোচন 
সমকালে না হইয়া পরে পরে স্তুয়পস্থিত হয় কিন্তু দেখিতে গেলে উতয্বের 
ক্রিয়া যেন ফমকালিক বলিয়া বোধ হয়+ যেমন কোন ঘস্ত্রে একটি চাক! 
ঘুরিযা অপর একটি চাকাকে সঞ্চালিত ও গতিবিশিষ্ট করে কিন্ত হঠান্ 
স্লেখিতে গেলে যেন বোধ হয় সব চাকা খুলিই ষমকালে ও এক ফঙ্গে ঘুরি- 
তেছে' বন্দুকের ক্রিয়ার সহিত জপিণ্ডের এই ক্রত ক্রিয়ার অতি সুন্দর 
তুলনা করাঃযাইতে পারে : বেয্নন বন্দুক ছুড়িবার সময়ে ঘোড়া পড়িষা ক্যাপ 
ছুইতে অগ্গযৎপন্তি হইলে এ অগ্নিকণা বন্দুক নল মধ্যস্থ বাক্ষদ রাশি মধ্যে 
পতিত হুয়া উহ গ্রজ্বপি তকবিলে, গুলি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও সবেগে তাড়িত 
হইয়া কত দবস্থ লক্ষ্য নিমেষ মধ্যে বিস্ব কৰে এই রক্ত সঞ্চালন ও তং- 
সংস্ষ্ট বহৃতব ক্রিঘাকলাপ তদ্ধপ চক্ষুব পল্লব মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে ।"” 
দকাযদত্ত অপেক্ষা! উদর- ২৬শ-_চিত্র «। 

চি ঠা ধীরে 





কপাট সমুহের ক্রি ক্রিয়া ।-- 
ঘৃখন উদরদ্য় তন্মধ্যস্থ রক্তের 
উপর চতুম্পার্থে সঙ্ষচিত হইতে থাকে, তখন উহার অত্যত্তর ভাগুগনর চতুদ্ি-. র 


শা কলহ পিসি 


& ৯ চিহ্িত দক্ষিণ কোযোদৰ কপাট রুদ্ধ এবং ২ ডিহিত্ক অর্ধ ছশ্্াকৃতি কপট 
উন্মুদ রহিখাছে। তীব বক্তেব গতি নির্দেশ কবিতেছে। 





নর-শারীর-তত্ব। ৯৫ 


কেই ই শক্তি ব্যফ়িত হয়। উদরদ্বষের এক সীমায় কোষোদর-কপাট ও অপর 
সামায় অর্চন্্রাকৃতি কর্পাট। উদর-সগ্কোচন-জনিত রক্ত স্রোতের শীত, 
উদরাস্থিত অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এ কপাট ্বষ্জেচ উপবেও ব্যয়িত হইয়া থাকে । 
উভ্ক্নবিধ' কপাটের উপর এই শক্তির ক্রিয়া! সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার । কোযোদর 
কপাট পূর্বে যাহা অগ্রগামী রক্ত শ্রোতের উপর শ্লথ ভাবে ভাঁবিত৩েছিল 
এক্ষণে তাহা উদ্র-সঙ্কোচনে সজোরে রুদ্ধ হইয়া যায়, হুতরাৎ কিঞ্চিৎ 
পরিমাণেও রস্ত উদর হইতে কোষমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না। 
ঘন্য পক্ষে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট যাহা উদ্দর সন্কোচনের পুর্বে কদ্ধ 
ছিল এক্ষণে ছ্ভাহা অগ্রগামী বুক্ত শ্রোতের দ্বাৰা খুলল যাওয়ায় সমস্ত 
রক্তই উদর হইতে তাড়িত হইয়া ধমনী মধ্যে প্রবেশ করে, দক্ষিণ উদয় 
হুইতে ফুস্ফুসীয় ধমনী এবং বাম উদর হইতে এওট৭ নামক বৃহৎ ধমনী 
মধ্যে গমন করে। উদ্দব-সঙ্কোচন-জানত যে শাক বশতঃ কোঞ্পোদরকপাট 
রুদ্ধ হয়, সেই শক্তি বলেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট উন্মত্ত, হইয়া থাকে এবং 
এইন্ধপ উদর-সক্কোচন-জনিত সমগ্র শাক্ত এওট। ও ছুস্ফুসীয় ধমনীমধ্যে 
রক্ত-চালনে প্রবর্তিত হইয়া থাকে । ও 

কোধোদর কপাট সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা গিহাছে তাহ! ছুই পার্শের 
কোধোদর কপাট” সম্বন্ধেই সত্য। প্রত্যেক উদর-সঙ্কোচন কালে উভয় 
কপাটিই এরাপে দৃটঃঞ্বদ্ধ হইয়া যায় যে রক বিপরীত মুখে কোযমখো 
গমন করিতে পারে না। কিন্ত, কোন কোন সময়ে ত্রিদস্তী কপাট (দক্ষিণ 
কোর কপাটি') সমপর্ণ বন্ধ না ইয়া ঈষং উদদু্ত থাকায় কিয়ৎ পরিমাণে 
রক্ত পশ্চাদতিধুখে কৌধ মধ্যে তাড়িত হইয়া থাকে। * ব্রিদস্ধ কাটের 
এই ক্রিয়ার বিশেষ উদ্দেশ্ঠ ও উপকারিতা আছে। €োন কোন সবদ্‌ 
ফুদীন্ধ রোগে এবং কঠিন পরিশ্রমের সময়ে যখন 'ফুস্ফুসের..রক্তবহী 
নাড়ীসমূহ অগ্রেই রক্তপুর্ণ থাকে, তখন দক্ষিণ উদ্দর সক্ক,চিত হইলে সমগ্র 
রক্ত ,ফুস্ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায়, তত্কালে ভ্রিদত্বী কপাট ঈষং 
উদ্ক্ত ধারন হেতু, কিছ পরিমাণে রক্ত কোষ মধ্য গমন করিয়। থাকে । 

যেখদ কৌধছয়ের সক্ষোচন ক্রিখা পরিগসাপ্ত হয়, অমনি তাহারা আবার 
পুনঃ বিক্ষারিন্ভ এবং বৃহৎ বৃহৎ শিবা-বাহিত অগ্রগামী রক্-ক্রো কর্তৃক 


৯৬ শ-শারীর-তত্ব। 


পুনরায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে । যে সময় মধ্যে উদরছষ সক্ক,ছিত হয় 
ধেই সময়ে কোষইয় পরিপূর্ণ হইতে থাকে; উদররের সক্কোচদ ক্রিনা পরি- 
সমাপ্ত হইলে তাহারা 'আবার খুনঃ বিস্কারিত এবং কোষ হইডে আগত রক্- 
্বোড কর্তৃক পুনরায় পরিপূর্ণ হইতে ধাকে। 
বদ্যপি সমগ্রন্ৃংপিণ্ডের ক্রিয়া, অর্থাৎ কোষদ্বয়ের সঙ্কোচন, উদ্রছযের 
মঙ্কোচন ও তাহাদের বিশ্রামকাল পাঁচভাগে বিভক্ত অনুমান করা যায়, 
তাহা হইলে নিয়ালাথত তালিকা হইতে উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ে 
কত সময লাগিয়াছে তাহা অনুমান করা যাইবে | তাহা ,হইলে দেখা 
যাইবে ষে, কোষ ষক্কোচনে একভাগ, উদর সক্কোচনে ঢুইভাগ এবং কোষ ও 
উদর উভয়ের বিশ্রামে ছুই তাগ লাগিয়াছে, ঘথা:__ 
কোষদ্বয়ের সঙ্োন ১১১4 কোষছয়ের বিশ্রাম *** ৪ 
উদরদ্বয়েরু সঙ্কোচন ০ ২ উদরছয়ের বিশ্রাম ... ৩ 
বিশ্রাম (কোষ ও উদর কোনটারই সঙ্কোচন (কোষদবয়ের কিন্থা 
সক্ষোচন নহে) .*. ২ + উদ্ররছ্য়ের ) ১১৮ ৩. স ৫ 
হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হইলে হৃৎপিণ্ডের সমগ্র ক্রিক্গার সময়ও হ্রাস 
হইয়া! আইসে, কিন্ত রাস কেব্ল বিস্কারণ ও বিপ্রাম সম্বন্ধে পরিলক্ষিত হইয়া 
থাঁকে। হৃৎপিণ্ডের গতি অর্থাৎ নাড়ীর গ্রতি যতই হউক না কেন, উদর- 
ঘয়ের সক্ষোচন' কাল বরাবর-প্রীষ সমানই থাকে, অর্থাৎ প্রায় সক সেকেও। 
উদরত্বশ্বের সস্কোচনকালে কোষোঘর কপাট কুদ্ধ এবং ধামনিকপ্পাট 
উদ্ধক্ত থাকে ) উদবদধয়ের বিস্ফারণকালে ধামনিক কপাট কুদ্ধ এবং কোযোদর 
কগাটি উক্ত খাক্রে। আবার যখনই কোযোদর কপ্পলাট খোলা থাকে, ভখনই 
ধামপিক কপাট রুদ্ধ এবং ঘখন ধামনিক কাট খোলা থাকে, তখনই কোযো- 
দঘ্বর কপাট রুদ্ধ থাকে। 


॥ 
ক 


॥ 
লি 


হৃদস্পন্দন । 
হৃৎপিণ্ড পর্যায়ক্রমে . স্ক,চিত ও শিথিলীভূত হইতেছে, ঈউজন্য হদ্‌- 


প্রাটীর একবার" সন্ত,চিত ও একবার শিথিল ছইডেছে। ক্ছৎপিণ্ডের এই, 
সন্সগ্র ক্রিয়াকে (সক্ষোচন ও শিথিলতা) কাডিম্বাক রেতোলিউশন বা! কাঁডিযাক 


নব-শারর-তত্ব &৭ 


স্:ইকেল বলে। হ্বৎপিণের এই পূর্ণ ক্রিগ্বাকে (কািগ্লাক সাইকেল) তিনটা 
অংশে বিভক্ত কর! যায় ১৮১) কোষছক্পের সন্ভোচন (অরিকুলার সিক্টোলি ), 
(২) উদ্দরয়ের সক্কোচন (ভেন্টিকূলার সিষ্টোলি) এবং (৩) বিশ্রাম 
পেঙ্গ) ।বিশ্রামকালে কোষ ও উদরছয় শিথিল থাকে ; কোবস্বম্ন সক্কোচনকালে 
উদ্দরদবয় বিশ্রামলাভ করে এবং উপর্ধয়ের সক্কোচনকালে কোবদ্ধয়* শিখিলত৷ 
প্রাপ্ত হয়। শিখিলতাকালে বিশ্রামের সময়কে হৃতৎপিণ্ের ডায়াক্টোলি কহে-। 

ফাঁডিয়াক রেভোলিউশ্রন কালের ঘটনা ।__একবার কোষদ্বয়ের সঙ্কোচন, 
পরে উপরদ্য়ের সঙ্কোচন এবং শেষে বিশ্রাম-__এই তিন্টা ক্রিয়া লইয়া 
কাডিয়াক রেভোলিউশন পূর্বেই বল! হইয়্াছে। এই রেভোলিউশন-কালে 
কি কি ঘটনা টিয়। থাকে তাহ] নিয়ে লিখিত হইতেছে £-- 

(৯) কোষ মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হত্ব; এইরূপে রক্ত প্রবাহিত ছওয্কা 
হেতু কোষদ্বয় বিক্ষারিত হয়। 

২) কোহতয় সঙ্কচিত হয়) (ক) কোষদয়ের প্রাচীর প্রথমে তিনাকেতা 
নামক শিরাদ্য়ের মুখের নিকট, পরে (খ) কোষোদর কপাটের নিকটে 
সঙ্গ,চিত হয়, চজ্জন্য গে) রক্ত শিথিল উদরমধ্যে তাড়িত হইয়া থাকে । 

কোহদ্য় সন্ক.চিত হওয়ার পরই ঘটনাত্রয় উপস্থিত হয় ;_ কে) বৃহৎ 
শিরা মধ্যে রক্তের গতি কিঞ্চিৎ স্থির “হয়, কারণ কোষ সক্কোচনকালে ভিনা- 
কেতা নামক বৃহৎশিরাদ্বয়ের সুখের মাংস পেশীও কিঞ্ি সম্কচিত হইয়া 
থাকেক্কু- কোহদ্য় সক্কোচনকালে কোষ মধ্য হইতে রক্ত শিরা মধ্যে পশ্চাৎ 
গমন করিতে পারে না, কেকল এ খিরার মধ্যে রক্ত সবশালন কিঞ্চিৎ মন্ব- 
গতি হয়, এই মাত্র। (খ) কোবদ্ব় সক্কোচটের ফল, শিখিল উ্রছয়ের 
বিস্কারণ, অর্থাৎ উদরছয়ের রক্ত পুর্ণ হওয়া । গে) রক্ত কতৃক উদর পুর্ণ 
হইলে কোযোদর কপাট ভাসিয়া উঠে। 

৩) এক্ষণে উদরদয় সঙ্গ.চিত হয়) উদরহয্ধের সঙ্কোচনের সষ্কে সঙ্গেই 
কৌবতয়.শ্িধিল হইতে থাকে । উদরস্থয় সস্ক,চিত হওয়ায়__ 

কে) ছুষ্ঠপিঠের স্কলক্পার্শব হইতেই মাংসগেঁশীমন্ প্রাচীর সজোরে 
লক্ক,চিত হয় এবং তজ্জন্য উদর গহ্বর ছোট হইয়া আইফে । 

খে).িভন্ব মধ্যস্থিত রক্ত তৎক্ষণাৎ কোযোদর কপাট আঁদম্বাত করে, ঝিদ্ক 


৯৩ 


৯৮ মর-শারীর-তত। 


সর কপাটের বক্র কিনারা সকল দাতে্দাতে লাগার ন্যায় সজোরে বন্ধ থাকায় 
ই্ইজ-ত্রোত বিপরীত দিকে (কোষ মধ্যে ) যাইতে পারে না। 

গে) উভর পার্থর অর্ধচত্রীক্কৃতি কপাট খুলিয়া! যাম্ন। ধমনীর ভিতর 
অপেক্ষা উদর মধ্যে রক্তক্মোতের ক্ষমতা অধিক হইলে, অর্ধচঙ্রারৃতি কপাট 
সকল সজোরে উন্মুক্ত হইয়া বায়, হৃতরাৎ রক্ত-প্রবাহ জাদিয়া ধমলীর মধ্যে 
শ্রবেশ করে! 

€৪) বিশ্রাম । যেই উদবদষের সঙ্গোচন ক্রিত্না শেষ হইয়। উহা শিখিল 
হইতে থাকে, অঘনি অর্ধচন্দ্াকৃতি কপাট কুদ্ধ হইয়া! যায়। বিশ্রামকালে 
কোষ ও উদরদ্বত্ধ উতয়ই শিথিলভাবে অর্থ হতি করে । উদরছযের ডায়াগোলি 
বা শিথিলতার পরেই হুৎপিণ্ডের বিশ্রাম কাল। হাঙাবিক অবন্থান্ হৃৎপিণ্ডের 
ক্ষণ ও বামাংশ একই সময়ে, একই ভাবে সন্ধচিত ও শিথিলীভূত হয। 
বিশ্রাফকালে উদরদ্ধয় রক্তপূর্ণ হইতে থাকে । বিশ্রামকালে হৃৎপিওড হস্তদ্বার। 
স্পর্শ করিলে কোমল ও নমনীয বলিষা বোধ হয়, কিন্ত সঞ্চালন বা স্পন্দনের 
সমযধে ইহা! কঠিন হইয়া! উঠে । 


হৃংপিত্ডের শব্দ । 


খপিণ্ডের উপরিশ্থ বক্ষঃস্থলে কাঞ বা ট্টিথসকোপ বস্ত্র লাগাইঘ1 শুনিলে, 
বক্ষ; প্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক প্রতিত্ধাতকালে, উপধু্ণপবি দুইটী শক 
শুনিতে পাওয়। বায়। প্রথমটাকে হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্ধ ( ফার্ আউও ) 
এরৎ স্থিতীয়টাকে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় শঙ্খে.( সেকেও্ড সাউও ) কহে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শন্দের যধ্যে একট্‌ মাত্র নিস্তব্ধতা বা বিরাম অনুভূত 
হুয্স, কিন্তু এই বিরাম কাল এত ক্ষণস্থায়ী যে সহজে উহা পরিমাণ করিতে 
পারা যায় লা। প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের পরে কিঝিত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও 
ছুপ্প্ট বিরাম বা নি্বদ্বতা উপস্থিত হইয়া খাকে। প্রথম শবটী মোটা! 
ও শ্বীর্ঘস্থায়ী ; এই শব্ষের প্রারস্তেই জৎপিণড বক্ষংপ্রাচীরে প্রতিত্াতি করে 
"এবং ইহার চিক পঠেই মনিবন্ধে নাড়ীর সম্পাদন অনুভূত ভুয়। দ্বিতীয় 
সা তীব্রতর ও আবস্থায়ী; এই শব্ধ মণিবন্ধে নাড়ী স্পদ্দনের ঠিক 
পরেই, উপস্থিত হইক! থাকে। হুইটা শঙ্গের পরস্পর একত্রে যতটুকু দয় 
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লাগে, বিরামেও প্রা ঠিক তত টৃকু সময় লাগিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের শক 
হুইটী « লব-ওপ ” এই বলিয়া! উচ্চারণ করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের শব্ধ 
ধরিয়া কাডিয়াক সাইকেল বাঁ রেতোলিউশন বর্ণনা করিতে খেলে এইরূপ 
বর্ণনা করা যাইতে পারে যথা £-- 
প্রথমে, প্রথম শর্খ, পরে প্রথম বা ক্ষণস্থায়ী বিক্লাম, ত৬পরে দ্বিতীয় শব্দ, 
এবং সর্বশেষে দ্বিতীয় বা দীর্ঘস্থায়ী বিরাম । 
প্রত্যেক ক্রিয়ার আপেক্ষিক অবস্থিতিকাল ২৭শ--চিত্র*। 
খু তাহার সহিত শব্দছয়ের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা 
বিশেধ রূপে অবগত হওধা! কর্তব্য । ২৭শ চিত্র 
হইতে এই বিষয় হুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে 
গিবসন এই আপেক্ষিক অবস্থিতি কাল যেরূপ 
মোটামুটি গণনা করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £-_ 
অরিকুলার সিষ্টোলি রর 
তেন্টি- কুলার দিষ্টোলি 
ভেঙ্ি_কুলার ডায়াক্টোলি 
কার্ডিক্নাক সাইকেল, রর ১,০৫৮ সেক 
ডাক্তার ওয়ালস বলিয়াছেন থে, যদ্যপি কাভিণাক সাইকেলকে দশ সমান 
ভার্ে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় ষে, প্রথম শব সমগ্র সময়ের 
প্রথম বিরাম ৮৮, দ্বিতীয় শব্দ স এবং দ্বিতীয় বা দির্ঘ বিরাম ১ তাগ 
ফাল অবস্থিতি করে। 
প্রথম শব্দটার সময়ে নিম লিখিত খটনাগুলি সমূপস্থিত হয়ঃ--(ক) উদর 
দয়ের অক্কৌচল,। (খ) কোষদয়ের বিস্কারণের প্রথমাংশ, (গণ) কোধোদর 
কপাট বন্ধ হওয়া; (খ) অর্দচন্থ্া্কৃতি কপাটের উন্মোচন এবং (ড) ধমনী 
মধ্যে রক্ত প্রেরণ। প্রথম শরটির প্রায় ৬৮ মেকেণ্ডের পরেই মৌখিক ফেস্যাল) 














* কাড়িযাক সাইকেলের প্রছিকৃতি। এই চিত্র দুইটা বৃত্ত আছে; মধ্যকার তৃঙটা 
হৃৎপিও অধ্যে কি কি ঘটনা ঘর্িতেছে ভাহ্খ নির্দেশ করিভেছে। বাহিরের বৃত্তদী এই 
সক্ষল ঘটনার সহিভ হৃৎপিখের শন ও নিশ্তক্ষভীর সম্বন্ধ কি ভাহ! নির্দেশ করিতেছে । 


৯০৪ নর*্শারীর-তত্ব 


ধমনীতে এবং ২ সেকেন্ডের পরেই মণিবদ্ধের ধ্নীতে স্পন্দন অনুভূত হয়। 
ছ্থিতীয় শকটি উদর সঙ্কোচনের ঠিক পরেই উপস্থিত হয়; ইহার সময়ে 
নিম্ন লিখিত ঘটনাগলি সমুপস্থিত হুইয়! থাকে £₹--কে। অর্ধচত্রাকৃতি কপাট 
বন্ধ হওয়া, (খ) কোদ্দ্বয়ের ক্রমাগত বিশ্ষীরণ, (গ) উদরছয়ের বিস্কারণ্রে 
প্রারস্ত মাত্র এবং (ধঘ) কোষোদর কপাটের উন্মোচন । দ্বিতীয় শব্দটির 
ঠিক পরেই বিরাম বা নিস্তকতা উপস্থিত হয়; এই বিরাম বা নিস্ত ্ধতার 
সময়ে প্রথমে ক্রোধদ্বয়-বিষ্কারণের পরিসমাপ্তি ও শেষে কোষহ্ব়-সক্ষোচন 
ও/উলরদ্য়-বিস্কারণ প্রভৃতি ঘটনা উপস্থিত হয়। এই বিরাম কালে 
ক্টোযোদূর কপাট উন্ম,ক্ত এবং ধমনী মুখস্থিত অর্ধচন্ত্রাকৃতি কপাট রুদ্ধ 
থাকে। প্রথম শব্ঘটী সিঞ্টোলিক শব্দ এবং তেন্টি.কেলের দ্িষ্টোলির সহিত 
সমকালিক; দ্বিতীয় শবটী ডায়াষ্টোলিক শবা এবং অর্দচন্ত্রাকৃতি কপাটের 
(দেমিগুনার ভাল ভের ) অবরোধের মহিত সমকাঁলিক। 

শব্দের কারপ।-_ প্রথম শব্দটীর কারণ সশন্ধে নানাবিধ মতামত দেখিতে 
গাওয়া যায়। প্রধানত: ছুইটা কারণে প্রথম শব উৎপন্ন হয়। (১) 
উদরদ্ধয়ের মাংসপেশীর সষ্কোচন-জনিত পৈশিক শব । লড়উইগ ও ডজিয়েল 
পরীক্ষা করিয়া] দেখিয়াছেন যে, হৃৎপিণ্ড জীবদেহ হইতে কাটিয়া বাহির 
করিয়া ফেলিয়া উহার কপাট বা ভালভের ক্রিয়া স্থগিত করিলে এবং 
কোযোদর ছিদ্রমধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট কবাইয়া কোষোদর কপাট কুদ্ধ হওয়া 
নিবারণ করিলেও এই প্রথম শব্ধ শুনিতে পাওয়া ষায়। (২) উদরছ্য়ের 
সক্কোচনকালে কৌযোদর কপাটের বিস্তারণ ও কম্পনজনিত শজ্দে প্রথম শব্দ 
তীব্রতর হইয়া খাকে। হৃতরাং প্রথম শব্দটার কতকাংশ ভাল.ছুলার বা 
কপাট-ন্বন্বীয়। কতকাংশ মস্ুলার বা মাংসপেশী নম্বন্থীয়। (৩) এতত্থ্যতীত, 
কেহ কেহ বলেন উনরদ্বয়েব সঙ্কোচনবশতঃ উদরদ্য়, এও্টা ও ফুসফুসীয় 
ধমনীর প্রাচীর হঠাৎ বিস্তারিত হইয়া কম্পিত হওয়ায় প্রথম শদোৎপত্তির 
সহায়ত! করিয়া থাকে। বঙ্ষংপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের প্রতিঘাত প্রথম শবের 
কারণ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না, কারণ বক্ষঃপ্রাটীর উৎপাটপ করিয়া, 
ফেলিস্বাও দেখা গিয়াছে থে তাহাতে প্রথম শবের কোনও রূপ ব্যতিক্রম 
ঘটে-ন!। 


ন্র-শারীর-তত্ব। ২০৪ 


দ্বিতীয় শব্দটীর কারণ নির্দেশ সম্বন্ধে আর কোনরূপ সন্দেহ বা মতদ্বৈধ 
নাই। এওটা ও ফুমফৃমীয় ধমনীর মুখের অর্রচজ্জাকতি । সেমিলুনার ) 
কপাটের হঠাৎ অবরোধ ও ভজ্জনিত উহার বিস্তারণ ও কম্পনবশতঃই দ্বিতীয় 
শব্ধ উত্পর হয়। ধমনীদ্বয় মধ্যে রক্তের হঠাৎ কম্পলও দ্বিতীয় শব্দোৎপত্তি 
সম্বন্ধে সহায়তা করিতে পারে। দ্বিতীয্র শব যে সম্পূর্ণকূপে ভাঁলভূলার ঝা 
কপাট-সম্বন্ধীয় শব্ধ তাহাতে কোন জন্দেহ নাই, কারণ ভ্বৎপিও মধ্যে 
লৌহ-তার প্রবিষ্ট করাইয়৷ এও ও ফুসকুসীয় ধমনীর মুখস্থিত অর্দচন্্রাকৃতি 
কপাটদ্ব় আবদ্ধ করিলে দ্বিতীয় শব আর হৃম্পষ্ট শুনিতে পীশুয়া খায় না। 
এভদ্যতীত, রোগে এই অর্দচন্দ্রাকৃতি কপাটের গঠনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
্বটলে বা ইহার স্বাভাবিক ও নিয়মিত ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম উপস্থিত 
হইলেও সুস্পষ্ট দ্বিতীয় শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে বাধা জন্মে। তখন ইহার স্বাভাবিক 
শকোর পরিবর্তে আর এক প্রকার "" ফুর ফুর ” শব উখিত হয়) এই শব্দকেই 
“ মর মর,” শব্দ কহে। 

জৃৎপিগ বঙ্ষশ্থলের যে স্থানে সজোরে প্রতিঘাত করে সেই স্থানে প্রথম 
শৃ্দটা সর্বাপেক্ষ। সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়] যায়। বক্ষস্থ দক্ষিণ পার্থর দ্বিতীয় 
পণ্ড কা উপাস্থির ঠিক উপরেই, ষ্টার্ঁমের সহিত উহার সংযোগের অতি সন্নি- 
কটে, দ্বিতীয় শব্দটা অতি সুম্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যার। দ্বিতীয় শবাটি' 
অর্ধচন্্রাকৃতি কপাটের অবরোধের সহিত ষমকালিক । ভ্বৎ্পিণ্ের শব্দের 
স্থান অতি ুক্ষর্ূপে নির্ণয় করিতে গেলে, ত্রিদস্তী (টাইকসপিড ) 
কগাটের শব্দ দক্ষিণ পার্থের দিয় পর্তক1 উপাস্থি সকল যেখানে 
টার্ণমের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে সেই স্থানে, মাইট্যাল কপাটের শবা বঙ্গ: 
প্রচীরে হংপিণের অগ্রভাগের প্রতিখাত স্থানে, এওটার মুখস্থিত অর্চচন্দ্া- 
কৃতি কণাটের শব্দ দক্ষিণ পার্খের দ্বিতীয় পর্ডকার উপান্থি-উপর এবং ছুসু- 
ফুসীয় ধমনীর মুখস্থিত অদ্ধচর্্াকৃতি কপাটের শব্ধ বামবার্থের তৃতীয় গর্ডকা 
উপাশ্থির উপরে অতি স্ুম্পষ্ট গুনিতে পাওয়া বাক্স । 


হৃংপিণ্ডের গ্রতিঘাত । 
বক্ষঃস্থলের বামপার্থ্েপরি হস্ত প্রদান করিলে উদরছষের প্রতি সষ্কোচন্রে 


১০২ র-শারীর-তত্তব । 


প্রায়তেই বঙ্ষঃপ্রাচীরের উপর হৃৎপিণ্ডের একটা সার্মান্য প্রতিত্বাত বা বর্ষ" 
প্রাচীরের স্পন্দন অনুভূত হয় । এই প্রতিঘাত স্পর্শে অনুভব এবংস্পন্দন চন্ষে 
দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রতিাতকে « এপেক্স বীঁটি ” অথব! « কার্ডিয়াক 
ইম্পল স” কহে। এই “এপের্কা বীট” বামপার্থে ৫ম ও ষ্ঠ পণ্ড কার মধ্যবস্তা 
€ন্টারকষ্টাল ) স্থানে, সনের ২ ইঞ্চ নিম্নে অথবা ষ্টার্ণমের ২ ইঞ্চ বাম ভাগে, 
অনুভূত হইয়াথাকে। এই প্রতিষাতের ব স্পন্দনের বেগ এবং যত দৃরস্থান 
লইয়া এই বেগ অনুভূত হয় তাহা ব্যক্তি বিশেষে এবং একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন 
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ৰপে দেখিতে পাওয়া যীয়। মৈদ বা মাৎসপেশীর বৃদ্ধি হেতু 
স্থুল ও বলিষ্ঠকায় লোকাপেক্ষা জীর্ণ দেহ ব্যক্তির শরীরে এবং গ্রভীর নিশ্বাস 
অপেক্ষা সজোবে পশ্বাস গ্রক্ষেপকালে এই প্রতিঘাত অধিকতর চুম্পষ্ট 
ও অধিক স্থান ব্যাপিষা। অনুভূত হয়। হৃংপিণেব ক্রিয়া! উত্তেজিত বা বদ্ধিত 
এবং উদরদ্ধমের কৃদ্ধিবশতঃ উহার ক্রিয়া! অধিকতর বলশালী হইলে এই 
প্রতিঘাত বেগও বন্ধিত এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হস ও উদরদ্বয় শুষ্কতা 
প্রাপ্ত হইলে এই প্রতিঘাত বেগও হাদ হইয়া থাকে। 

প্রতিঘাতের কারণ।--ভেন্টি কুলার সিষ্টোলি বা উদরদ্য়ের সক্কোচনের 
পূর্বে হৎপিত্ের শীষ স্থান ( এপেক্ট ) ডায়াফ্ায নামক বক্ষঃউদর-ব্যবচ্ছেদ্ক 
বিদ্বির উপর এবং পঞ্চম ইন্টীরকষ্টাল স্থানের বক্ষঃপ্রাচীরের গাত্রে লাগিয়া 
থাকে। উদরদ্য়ের সঙ্কৌচনকালে উহাদের প্রাচীর অত্যন্ত কঠিন হয়, কারণ 
উদ্ধরমংলগ্ন ধমনীদ্বয় রক্তপূর্ণ থাকায় বিশেষ সজোরে উদরমধ্যস্থ রক্ক 
তাড়িত না করিলে উহ! কখনই & ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাঁ এবং 
সজোরে রক্ত ভাঁড়িত করিতে গেলেই উদর প্রাচীর অত্যন্ত কঠিন হওয়া 
আবশ্যক । উদরস্ধয়ের এইরূপ হঠাৎ কঠিলত্ব প্রাপ্তি হেতু ধক্ষ$প্রাচীরে প্রতি- 
স্বাত্ব-বৈগ অনুভূত হয়। এই প্রতিখাত-ম্পনান কেবল যে বাহিরে বুকের উপ- 
রেই দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ নহে; জন্তিগের উদর চিনিয়া! ভায়াফমের 
যে অংশের উপর হাৎপিও দংলগ্র থাকে তাহার তলায় অগগুলি প্রধান করিলেও 
এই প্রতিদ্বাত বেগ অনুভূত হইয়া! থাকে । হৃৎপিণ্ডের প্রতিত্বাতের অন্যান্য 
আরও অনেক কারণ আছে। নিজ্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রতিশবাতের সমস্ত কারণগুলি 
'তালিকাকারে লিখিত হইল $-_ 


নর-শারীর-তত্ব। ১৩৩ 


১। সম্কোচনকালে জুৎপিণ্ডের ভূমি (অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগে 
কোষোদর ব্যবচ্ছেদ্বক দাগের স্থান ) অধিকতর গোলাকার ভাব ধারণ করে। 
এইব্লূপে হুংপিণ্ডের ভূমিভাগ অধিকতর কঠিন ও গোলাকার হইয়া বক্ষঃপ্রাচী- 
রের দিকে সজোরে ঠেলিয়! উঠায়, হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগও বক্ষঃপ্রচীরে মবেগে 
দআমাত করে! 

২। হৃৎপিণ্ডের শিখিলাবস্থায় উদরের শীর্ভাগ বক্রভাঁবে নিম্ন দিকে 
অবশ্থিতি করে। উদরদ্বয় সন্কোচনকালে এই অংশ কঠিন হইক্কা নিয় ও 
পণ্চা্, হইতে সম্মুখে ও উপরের দিকে উখিত হইয়া ইণ্টারকষ্টাল স্থানে 
আখাত করে। 

৩। সঙ্কোচনকালে হৃৎপিণু কিঞ্চিৎ মুচড়াইয়া যায়, তজ্জন্য উহার শীর্ষ 
ভাগ পশ্চাৎ হইতে সুখ দিকে আনীত হইয়া থাকে। এইবপ মুচড়ান 
ভাব বা হৃপিণ্ডের আবর্তনক্রিয়া উহার মাংসপেশীর সঙ্কোচন জন্যই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ আবর্তন হেত হৃৎপিণ্ড বক্ষঃপ্রাচীরে আঘাত 

করিয়া থাকে । 

৪। হৃৎপিণ্ডের প্রতিত্বাত-বেগ, অর্থাং উদরদ্ন সৃষ্কোচনজনিত বক্ষঃ- 
প্রাচীরের স্পন্দন, পরীক্ষা ও পরিমাণ করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে; .উহাকে কাডিওগ্রাফ কহে। এই ষন্ত্র দ্বারা গৃহীত হৃৎপিণ্ডের 
প্রতিতযাতজনিত বক্ষঃস্পন্দনের প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


২৮শ- চিত্র । 





কাড়িওপ্রাফ হনতদ্থারা হৃৎপিণ্ডের প্রতিত্বাতের অতি লুক প্রতিকৃতি প্রাপ্ত 
৭ হানুমের জৎপিতের গ্রতিষছের প্রতিকৃতি । 
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হওয়া যায়। হুত্তপ্ার কেবলমাত্র বৃহৎ প্রতিত্বাতটী অনুভব করা যায়, এন্সপ 
হুষ্ষাতিহৃক্ষ ্ষুর ক্ষুদ্র ম্পন্দনসকল অনুভব কর] যায় না। 


হ্ৃংপিত্ের গতি ও শক্তি । 


হুস্থকায পুর্ণব্রস্ক মানুষের জৎপিও প্রতি মিনিটে ৭হইতে ৭৫ বারস্পন্দিত 
হইয়া থাকে; কিন্ত নানা কারণবশতঃ হুস্থ দেহেও এইনিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটিয়া খাকে। হৃদম্পন্দনই নাড়ীর স্পন্দন। হদম্পন্দনের ব্যতিক্রম সন্ধত্থীয় 
কারণ গুলির মধ্যে বয়স, ধাতু, জাতি, পানাহার, ব্যায়াম, দিবমের জময়, 
শরীরের অবস্থিতি, বায়ূভার ও উত্তাপ প্রধান ৮ 

বয়ংক্রম।-হ২পিতের ক্রিয়া জম্ম হইতে বয়সের বৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ 
কমিতে থাকে, কিন্ত অত্যন্ত বার্ধক্যাবস্থায় পুনরায় ইহার গতি কিঞ্চিৎ 
বদ্ধিত হইতে দেখা ধার়। মোটামুটি হিসাবে নাড়ীর গতি এইরূপ £_- 


জন্মের পূর্বে প্রতি মিনিটে না়ীর গতি *** ১৫০ বার। 
ঠিক জন্মের পর ... . ..১. ১১১০০ ১৪০ হইতে ১৩০ বার। 
প্রথম বখ্সরে  .* রি ৮ তু" ১৩০ হইতে ১১৫ ষার। 
দ্বিতীয় বমরেঁ .... ২, ০.০, ১১৫ হইতে ১০০ বার! 
তৃতীয় বংসরে ,* ১ ১৮০৯১০০ হইতে ৯০ বার । 
প্রায় সপ্তম বৎসরে ০০:০৮ ০৮৯০ হহীতে ৮৫ বার। 
প্রায় বতুর্দশ বৎসরে ১১১০৮ ৮৫ হইতে ৮ৎ বার । 
পুর্ণ বয়সে ২০ শত তত তত ৮৪ হইতে ৭৭ বার। 
ই্ধাবৃদ্থায় এত ০25৯ তত খন হাটতে ৬০ বার। 
ঈরা্রন্থকালে ৪5৯ রি নি 2 ৭৫ হইতে ** বার। 
ধা বাতি ।--রকগ্রধান ধাতু ব্যক্তির নাড়ীর গতির কিঞ্চিৎ আধিক 
ভরত. গুরুধাপেক্ষা স্বজাতির নাড়ী অধিকতর দ্রেত। 


পানাহার ও ব্যান্সাম।-_আহার গ্লবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর 
নাড়ীর গুতি.বদ্ধিত হয়। নিভ্রীকালে নাড়ীর গতি মন্দীভুত হয়। 
দিনের ম্যে পরিবর্তন ।--পরীক্ষ1 দ্বার। দেখা গিয়াছে .যে, প্রাত্তঃকালে 
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ছাড়ীর গতি করেত এবং যেমন দিন বাড়িতে ধাকে ততৎসঙ্গে সঙ্চে নাড়ীর গতিও 
অন্দা হইয়া আইসে। 

খরদবশ্থিতি ।-দাড়াইয়া থাকিলে উপবেশনাপেক্ষা এবং বসিদ্বা ধাঁকিলে 

বাুতার।_-বত সমূদ্র সমতল হইতে উচ্ছে উঠা বাত, অর্থাৎ ফত বাধুর ভার 
হাম হইতে ধাকে, ততই নাড়ীর স্পন্দন ভ্রত হইতে থাকে। ডাক্তার ফা স্কলাণড 
বলিয়াছেন যে, স্টবরাঙ্ক নামুক গিবিশৃক্পের উপরে উঠিলে পর*তাহীর 
নাড়ীক্ষ গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিুণিত হইয়াছিল । তাহার স্বাভাবিষ্ 
নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৬৭1 

উত্তাগ--উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ীর স্পগনেরও ভ্বাস বৃদ্ধি 
টিয়া থাকে । তেকের হুৎপিও লইয়া! পরীক্ষা, করিয়া! দেখা গিয়।ছে ষে, 
উত্তাপ বত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহীট পর্য্যন্ত কমাইয়া আনিলে আর তাহা স্পন্দিত 
হয়লনা। ক্রমশ: মৃছ্‌ উত্তাপ প্রযুক্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের গতি ও শক্তি উদ্তনই 
বৃদ্ধি পাইন্বা থাকে । অত্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রয়োগে হুৎপিক্তের ক্রিয়া 
অনিয়মিত ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে । 

হুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি স শ্বাসক্রিযা উত্ূয্বের মধ্যে এক্ষটা প্রায় নিদিষ্ট 
অনুপাত তৃষ্ট হইয়া থাকে । একবার ,সিষ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হইনে নাড়ী 
৩1৪ বান্ধ স্পর্দিত হয়। রোগে এই অনুপাতে নিদ্দিউ নিয়ম ভঙ্গ হইতে দেখা 
ষায়। রোগে ক্ষোন সমদ্ধে নাভীর গতির বৃদ্ধির সঙ্গে শ্বাস ক্রিয়াও বন্ধিত, 
হয়; কখন ব। নাড়ীর গতি বদ্ধিভহদ্ধ কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ভরিয়া 
বঞ্ধিত হর না এবং শ্বাস ক্রিয়' বন্ধিত হইলে দীড়ীর গতি বার্ঘাত হয় লা। 
. হৃৎপিণ্ডের গ্ক্ষিণ উদরাপেক্ষ! ঘাম উদর সৃক্ষোচনে প্রায় দ্বিগুণ শক্তি 
হ্যরিত হইয়া খাকে। এই পার্থকোর কারণ এই যে, বাম উদরের মাংসপেশী 
সমূহ দক্গিণ উদরাপেক্ষা প্রায়ছথিুণ পুর। এতছটভীত, দক্ষিণ উদর সঙ্থো- 
চন খারা! কেবল মাত্র ফুসফুস মধ্য দিয়াই রক্ত চাঁলিত হইয়া থাকে” কিন্ত 
ঘাম উদর সন্কৌচন হ্বার! সমগ্র দেহ মধ্যে ব্লুক্ত পরিচালিত হওয়ায় অধিক 
শির প্রয়োজন হেতু, বাম উদর অধিকতর সজোরে সঙ্ক,চিত হইয়া থাক । 

হইনীন্উদরের মধ্যেই শ্রান সমান পরিমাণে রক্ত ধারিতে পারে? এটু রক্কের 


১ 
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পরিয়াখ কত [তাহা ঠিক নির্দিষ্ট করিয়া বলা স্থকঠিন, তবে মোটামুটি হিসাবে 
ক্উদরদ্বয়ের মধ্যে প্রায় ৩ আউন্স করিয়া রক্ত ধরিতে পারে। উদ্স্ছয় 
অপেক্ষা কোষদ্বয় মধ্যে অম রক্ত ধরে এ্রবং উহাদের প্রাচীরও অনেক পাঁড়ল!। 
কোষছয়ের সাঁক্ষোচনে অতি অন্পমাত্র শক্তির প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের 
প্রাচীরও তত পুরু নহে । | 

হৃৎপিণ্ড কি পরিমাণে কাজ করিয়া থাকে তাহা ভাবিতে গেলেও 
কাণ্চর্ধ্যটারিত হইডে হয়। কোন যন্ত্রে কত খানি পরিমাণে কাজ হইয়া! থাকে 
হা নির্ণয় করিতে হইলে সেই যন্ত্র রক কত খানি পরিমাণে শক্তির ব্যয় 
হুয় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । এই ,শুক্তির পরিমাণ করিবার জন্য মাপ 
'আছে। এক পাউও (প্রায় আধ সের ) ভারী দ্রব্য এক ফুট উচ্চে তুলিতে 
যে শক্তির ব্যয় হয়, সেই শক্তির দ্বারা যন্ত্রাদির কাজের পাঁরমাণ করা হইঘ্বা 
.খ্বাকে। হৃৎপিণ্ড ২৪ শ্ষণ্টায় মোটের উপর ১২৪ ফুট-টন কাজ করে, অর্থাৎ 
৯২৪ টন (প্রায় ৩৯ মোন ) ভারী দ্রব্য এক ফুট উচ্চে তুলিতে. যে শুক্তির 
প্রয়োজন হয়, হৃৎপিও হইতে ২৪ ঘণ্টায় সেই পরিমাণে শকির অপচয় 
হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা আরও সহজ উদাহরণ দ্বার হৃৎপিণ্ডের এই 
আশ্চর্য শক্তি বুঝুন যাইতে পারে । ছৎপিওড হইতে যে পরিমাণে শজি ব্যয়িত 
হইয়! থাকে, বদ্যপি সেই শক্তি প্রায্লোগ দ্বারা হৃ২পিওড নিজের ভার লইয্মা 
উদ্ধে উঠিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহা, প্রতি শ্বণ্টায় ২৯৫* ফিট 
অর্থাৎ প্রায় ৪ মাইল উদ্ধে উঠিতে পারে । যখন টাষ্টে নগর হইতে ভিয়েনা 
পর্য্যন্ত রেল .পথ প্রজ্তত হয় তখন ঘোষিত করা হইয়াছিল যে, যাহার কল 
সর্্দাপেক্ষা শীন্র সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠিতে পারিবে তাহাকে পুরক্ধ ত 
করা হুইবে। এই দ্বোষণার পর “ ব্যাতেরিয়া ”.নামক+যে কল পুরজ্কার 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার গতি উ্দে প্রতি সবটা ২৭০০ কুট পর্থাৎ প্রায় 
৯৮০” হাত) কিন্ত উহা জূৎপিণ্ের বেখের' সহিত ভূলনার় কেবলমাত্র 
ক্মাট ভাগের এক ভাগ বলিয়া! স্থিরীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের গতি 
শ্লক্তি উহা অপেক্ষা ৮ গগ বেশী । 

গতি সক্ষোচন কালে হৃৎপিও কি পরিমাণে ক্ষাজ করে তাহা! অনায়াসেই 
নিরদর করা “যাইতে পারে। পূর্বেই উল্লিখিত 'হষঈয়াছে যে, কোন যস্ত্রের 


নর-শারীর-তত্তব। ৭৭ 


কাজের পরিমাণ স্থির করিতে -গেলে কি পরিমাণ ভার কতদূর উচ্ছে উহা 
উঠাইতে পারে তাহ শ্ছির করিতে হয়! এই ওজন ও উচ্চতার মাপ 
এক্ত্রে গুণ করিলেই কা'জর পরিমাণ বাহির হত়্। .এক্ষণে দেখা ঘাউক; 
উদরম্বয় কক কি পরিমাপ ওজনে রক্ত প্রত্যেক সস্কোচন কালে বহিচ্ধত 
হইতেছে । বাম উদ্দুর হ৯তে প্রত্যেক সঙ্কোচনকালে ৬ আউন্স অর্থাৎ $ 
পাঁউও রক্ত বহিক্ষত হইয়া থাকে । আবার দেখা যা ক, একটী ধমনী ছিত্র 
করিম্বা উত্থীতে একটী নলী বসাইলে রক্ত & নলর মধ্যদিয়া কতদুর উচ্চে 
উঠিতে পারে.। মন্ষ্যের বৃহং ধনী মধ্যে এই উন্ত- (র মাপ প্রায় ৯ ফুট 
অর্থাৎ একটী বৃহৎ ধমনী ছিদ্র করিয়া! তাহাতে একটা নলী বসাইলে রক্ত & 
নলীর মধ্য দিয়া ৯ ফুট উচ্চে উঠিত পারে । এক্ষণে প্রত্যেক সক্ষোচনকালে 
বাম উদরের কাজ ৯১৮৯-৩.৩৭৫ ফুট-পাউণ্ড। ইহার সহিত দক্ষিণ উদ্দবের 
কাজ (দক্ষিণ উদরের *কাজ বাম উপরের প্রায় ১ ভাগ) একত্র করিলে 
প্রত্যেক সঙ্কোচনকালে সমগ্র ইৎপিণ্ডের ক্রিয়া ৩.৩৭৫+১.১২৫২5৪.৫ ফুট- 
পাউণড স্থিরীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ৪.৫ পাউওড ভার একছুট উচ্চে তুলিতে যে 
শক্তির প্রয়োজন.হয়, হুৎপিগ হইতে প্রতি সন্কোচন কালে সেই পরিমাণে 
শক্তি অন্ববত ব্যয়িত হইতেছে । হটন ২৪ টায় হৃৎপিণ্ডের সমগ্র ক্রিয়। 
১২৪ ছুট-টন স্থির করিয়াছেন । 


হৃদম্পন্দনের অবস্থিতি কাল। 


হাৎপিও শরীর.হইতে কাটিষী বাহির করিলেও কিক্বুৎক্ষণ পর্থ্যস্ত স্পঙ্গিভ 
হইতে থাকে। খৃষ্ট জন্গিবার প্রায় ৩** বৎসর পূর্বেও ক্রিধবাশ্থিস এই 
'বটনা অবগত ছিলেন । দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে স্তন্তপায়ী, জন ছপেক্ষা 
তেক, কচ্ছপ, মৎস্য ইত্যাদি শীত-শোণিত জন্তদিগের হৃৎপিণ্ড অধিকফাল 
পযন্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে। খড়াসের হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে কাটিয়া 
থাহির করিলেও ৩ মিনিট হৃষ্টতে ৩৬ মিনিট পর্য্যস্ত নড়িতে' ধারক -ফানহ 
জ্বণের (৬ মাসের ) ছৃৎপিও ৪ ষ্টার পরেও স্পদ্দিত হইতে দেখী। গিয়াছে। 
এই সময়ে হাৎপিও উত্তেজিত করিলে উহার ক্রিয়াও বর্ধিত হইন্বা 'উঠে, 
কিন্তু পরে ফ্রেযশঃ উদরছ্য্বের সন্কোচন শক্তি হাস হইতে থাকে, ফোষস্বয়ের 


১ঞ্ত নরশারিশর-তত্ব | 


সদ্ধোচনের পরে উদরহয় আয বঙ্ক,চিত, হয় না_ফাষঘ ছুই তিন বার 
সন্ধচিত হইলে উদরছ্বয় একবার মাত্র সঙ্কুচিত হয়। 

হৃতপিণ্ডের ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া গেলেও, উত্েজনা প্রয়োগ 
করিলে উহাকে কিছু ক্ষণের জন্য আবার স্পন্দিত করিতে পারা যার, কিন্ত 
ইহাতে হৃৎপিও উত্তেজিত হয় বটে কিন্তু অতি সত্থরেই উহার ক্রিয়া বন্ধ, 
হুইয়। আইসে। লডউইগ দেখিয়াছেন যে, স্তন্তপায়ীদিগের, হৃৎপিণ্ড এক- 
বারে নিস্তব্ধ হইয়া গলেও 'করোনারি ধমনী । হুৎ্পিও পরিপোষক ক্ষুদ্র 
ধমনী ) মধ্যে পরিক্ধত ধামনি ক রক্ত প্রবিষ্ট করাইলে উহা! পুনরায় ক্ষণেকের 
জন্ত সজীব হইয়া উঠে এবং করোনারি ধমনী মধ্যে কোনরূপ রোগ উপস্থিত 
হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল হইফ় পড়ে! হামার পরীক্ষা করিয়া দেখি- 
ফ্বাছেন যে, একজন মানুষের বাম করোনারি ধমনী কোন পদার্থ দ্বারা একবারে 
রুদ্ধ করিয়া দেওয়ায় নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৮** বার হইতে কেবলমাত্র 
৮ বারে পরিণত হইয়াছিল । 

হ্ৃংপিও যখন স্পন্দিত হইতে ধীকে, তখন.ইহা অগ্জান বাণ্প গ্রহণ এবং 
ায়ঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন করিয়া থাকে । তজ্জন্য অ্্রজান' বাম্প মধ্যে রাখিলে 
হৃৎপিণ্ড ষত অধিকক্ষণ স্পন্দিত হয় (১২ ঘণ্টা) তত আর যবক্ষারজীল, 
উদজান (১ দ্বটা), দধযন্রঙ্গারক (১০ মিনিট) ইত্যাদি বাণ্পের মধ্যে 
হয়না। 


হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উপর স্াুবিধানের ক্ষমতা | 


হ্বৎপিগড মাংসপেশীময় যন্ত্র। এই যন্ত্র অনবরত সন্ক,চিত ও বিস্ফারিত 
হইতেছে । ছে হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও হৃৎপিণ্ড কিয়ংকালের জন্য স্পন্দিত 
হুইতে থাকে । এইরূপ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উ্-শোণিত জীবের হাৎপিপ্ডের 
ক্রিয়া শীগ্র এবং শীতল-শোণিত জীবের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া! কিঞ্চিৎ, বিলম্টে 
স্থগিত হইয়ঁণাকে । তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের উপর শ্গায়ুবিধার্নের ক্রিয়া পরীক্ষা 
করিবার জন্য প্রায়ই ভেক, মৎস্য, সর্প ইত্যাদি শীতল-শোণিত জীবের 
হৃঃপিও ব্যবহার করা হয়। তেকের হাৎপিও লইয্বাই শারীর-তত্ব সন্বন্ধীন্ 
আঅধিকাংকথ পরীক্ষাই সাধিত হইব়াছে। 


মর-শারীর-তত্ব ৷ ১৯ 


পুর্বে লি্দিত প্রুইয়াছে হংপিও অনবরত্ত স্পন্দিত হইতেছে,। এই 
জ্পন্দন প্রীক্রিয়। ল্লাযুবিধানের অধীন, অর্থাৎ জ্ায়বিক ক্রিয়া! ্বীরা গ্ৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া অনুশ্টাসিত। হৃৎপিণ্ডের উপর ক্বাযুবিধানের এই ক্রিয়া নিম্নে 
সবিস্তারে লিখিত হইতেছে ২-- 

১। দেছ হইতে কাটিম্বা বাছির করিলেও ভেকের হৃৎপিণ্ড কয়েক রা 
পথ্যন্ত জীবিত থাকিয়া স্প্দিত হইতে থাকে। এই স্পন্দন এবং দেহ মধ্যে 
স্বাভাবিক অবশ্থিতি কালের স্পন্দন একই প্রকার । ইহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়- 
যান হইতেছে যে, ছৎপিগ্ডের ক্রিয়! স্বয়ং উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইহার ক্রিয়া 
স্বাধীন ক্রিক । . যে উত্তেজনাবশতঃ হৃৎপিণ্ডের স্পন্মনকালে উহা! সঙ্ক,চিত 
হইয়া থাকে, সেই উত্তেজনা হৃৎপিও মধ্যেই স্বয়ং উৎপাদিত হয়। 

২। হাদশহবর সকল (কোষ, উদ্দর ইত্যাদি) অতি সাবধানে ধৌত 
করিয়। ফেলিলেও, অর্থাৎ উহার মধ্যে রূক্কের লেশ মাত্র ন! থাকিলেও, উহ! 
স্পূর্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন হৃদগহ্বর মধ্যে রক্তাগমজনিত প্রত্যাবর্তন 
(রিফ্ে্স ) ক্রিয়াবশতঃই হুৎপিও স্পন্দিত হয়, কিন্ত উপরি লিখিত পরীক্ষা 
হইতে সপ্রমাণিত হইতেছে যে হতপিও মধ্যে রক্ত না থাকিলেও উহা! 
সন্ধ,চিত হইয়া থাকে। 

৩। হ্বাৎপিণের ক্রিয়া ্বায়বিক ক্রিয়া। জৃৎপিও মধ্যে এই ম্বায়বিক 
ক্রিয়ার কেন্রসকল অঅবশ্থিত। এই কেন্দ্র সকল ল্লায়বিক গাংগরিয়া (ফু 
্স্থি) এধৎ তত্সংযোজক শ্রায়ুতস্ত তিন্ন আর কিছুই নহে। এই গ্যাং- 
গ্রিক সকল তিল স্থানে দলবদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করে। ১ম, সাইনস ভিলো- 
সষ নামক গহ্বরের প্রাচীরে, ২য়, কোযোদ্রর সংযোগের নিকট, ৩য়, ছুই 
একোষ ব্যবছেদক বিজিতে। 

পরীক্ষাদ্বারা শ্থিরীকৃত হইয়াছে যে হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত (রিথমিক্যাল) ক্রিয়া, 
র্থাৎ পর্যায়ক্রমে সষ্কোচন বিস্কারণাদ্দি ক্রিয়া, এই গাংমিয়া বা স্বাযুগ্রন্ি 
সমুহের অধীন। অথণ্ড হুৎপিও শরীর হইতে কাটিয়া বাহির করিলে দেখ! 
স্বাস্থ ঘে, একটার পর আর 'একটা সঙ্কোচন অভি. নিয়মিত ভাবে পর্ধ্যায়ক্রমে 
পরিচালিত হইতেছে, অর্থাৎ প্রথমে সাইলস ভিনোসস, পরে কোযন্থয়, তৎ- 
পরে উদরদ্ধয় এবং সর্ব্বশেষে বলবস আটিরিওসস সঙ্ক,চিত হইডেছে। যদ্যপি 


১১৪ নর-শারীর-তত্ব । 


হীৎপিওু কাটিত্বা বাহির রিবা ফেলিবার সময়ে সাইনস ভিনোনস কোন 
প্রকার আম্মাত প্রাণ্ত না হয়, অর্থাৎ জাইনপ ভিনোষস যেমন তেমর্সিই থাকে, 
তাহ! হইঞ্চল হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়্াও দজোরে-স্পস্দিত হয । 
তজ্জন্য ষদ্যপি কেকের হৃংপিও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয্াও স্বাতাবিক ও 
নিয়মিত ভাবে স্পন্দিত হইতে দেখিতে চাও, তবে সাইনস ভিনোসস না 
ফ্কাটিয়া অখণ্ড রাধিবে। 

ফদ্যপি কোষ:মধ্য দিয়া কাটিয়া সাইনস ভিনোসস দেহের [ভিতর রাখা 
এবং অবশিষ্টাংশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে হৃৎপিখের 
ঘে অংশ (সাইনস ভিনে।সস সংযুক্ত) দেহ মধ্যে থাকে তাহা বেশ দিয়- 
মিত তাবে স্পন্দিত হইতে থাকে, কিন্ত যাহা কাটিয়া বাহির করিয্তা ফেলা 
স্বায় তাহ। প্রথমে কিষষক্ষণের জন্য স্পন্দিত লা হইয়া নিস্তন্ধ ভাবে থাকে, 
পয়ে স্পনিত হুয় বটে কিন্তু সাইনদের সহিত একত্রে নিয়মিতভাবে স্পন্দিত 
হয় না। আরও দেহমধ্যস্থ নাইনস ভিনোষম সংলগ্ন অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত 
স্পঙ্গিত হুত়, দেহ হইতে কর্তিত অংশ ততক্ষণ পধ্যস্ত স্পন্দিত হয় না।। 

বদ্যপি কোষোদর মধ্য দিয়া ছুরী চালাইস্কা হৃৎপিও ছিখণ্ড করা যায়, 
সবর্থূৎ কোষ ও সাইনস ভিনোসস দেহ মধ্যে রাখিয়। কেংল মাত্র উদর দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে খটনাশ্রেণী পুর্ববৎই থাকে কিন্ত 
অধিকতর হুম্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ স্থলে সাইনস ও কোষ একের 
পর আর, একটী বেশ নিয়মিত ভাবে ও সজোরে স্পন্দিত হইতে থাকে, কিন্ত 
উদর অন্ধবক্ষণ পথ্যত্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া থাকে এবং যর্দিও কিছুকাল পরে 
স্পন্দিত হয় তবে তাহা অন্গশ্নণের জন্য | 

আবার যদ্যপি উদরের ম্ধ্য দিয়া কাটিয়া উহার উপরকার তৃতীয়াংশ 
রাখা ধায়, অর্থাৎ ঘর্দ্যপি উদ্রের ভূমি-অংশ কোষের সহিত সংযুক্ত রাখ 
যায, তাহা হইলে হা২পিণ্ডের যে অংশ দেহ মধ্যে থাকিবে তাহা বেশ নিয়- 
মিত শে ও পধ্যায়ক্রমে স্পন্দিত. হুইভে থাকে-_ প্রথমে সাইনষ, পরে 
কোষ, তৎপরে উদর এইরূপ্লে সঙ্কচিত হইডে থাকে, কিন্ত উদরের বিচ্ছিন্ন 
নিয় ছুই তৃতীয়াংশ বনকাল প্রতীক্ষ/ করিলেও স্বয়ৎ স্পদ্দিক্ষ-ুইতে দেখ! 
স্বায় লা 
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শেষ পরীক্ষায়, বধ্যপি ছৎপিগু-লশ্থালস্ি ছুই সমভাগে বিভক্ক করা যাব 
তাহা হইলে দেখা যায় ষে, দুই অংশই আয়ৎ স্পন্দিত হইতেছে বটে কিন্ত 
একের ম্পন্গগ্বনর সহিত অপরের স্পন্দনের কোনও সম্বন্ধ বা নিয়ম নাই। 

*ভেকের হৃৎপিণ্ড ব্যবচ্ছেদ করিয়া, জৎপিণ্ডের হ্বয়ৎ ও স্বাধীন ভাঁবে 
স্পনমি ক্ষমতা সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, এই স্পন্দন ক্ষমতা সাইনস হইতে 
ক্রমশঃ নিয়দিকে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে--প্রথমে সাইনস ভিনোসস, পরে 
কোষদ্বয। তৎপরে সমগ্র উদর এবং সর্কশেষে উদরের নিয়াংশ । উদরের 
এই নিগ়াঘশে "কোন প্রকার স্বাধীন স্পন্দন ক্রিয়া দেখা ধায় না। এই সমস্ত 
পরীক্ষা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় ষে, কোন উপায্বে না কোন' উপায়ে, হাৎপিণ- 
শ্হিত গ্যাহগ্রিযা বা স্বাযুগ্রশ্থি সকলই গয়ং.স্পন্দনের মৃলীভঙ্ কারণ, উদরের 
নিয়াংশে কোনও গ্যাংগ্সিয়া বা ্গাযুগ্রস্থি নাই; হৃতরাং উহা অপরাংশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন বা কর্তিত হইলে অপর হ্বয়ং স্পন্দিত হইতে পারে না। 

হাৎপিণ্ডের ক্রিয়া-প্রাতিরোধ ছইনহিবিশন্)_-সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, 
র্থাৎ পর্যায়ক্রমে সঙ্গোচন বিশ্কারণ, হৃপিগু মধ্য্থ গ্যাতগ্লিষা (্সাযুগ্রস্থি ) 
ও তংসংযোজক ্থাম্ৃতস্ক দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্ত ,এতদ্যতীত 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাঁ সঙ্ষোচনাদি ক্রিয়া উচ্চ ম্সায়ুকেন্দ (মস্তিদ্ধ মের- 
মজ্জাদি) দ্বারা জনুশাসিত হয়। এই উচ্চ ল্বায়কেগ্রসকল হৃংপিও 
অধাস্থিত গণীহগ্লিযা সকলের সহিত কয়টা প্রধান হ্ায়ুস্বারা সংযুক্ত । দেই 
প্রধান দ্বায়ু নিমোগ্যাষ্টি,ক (ফুসফূপ পাকশিয়িক ) বা ভেগস এবং সিম্প্যা- 
থেটিক (সমবেদম ) জ্পায়ুর শাখা সমৃহ। 

কেন্দবহিগ্গামী (ইফ্ণারেন্ট ) উত্তেজনা ভেগস ছ্থাযু যছিমা জাদস্পন্দন 
ক্থগিত্‌ ব! কৃন্ধ কীরতে *পারে। স্বায-উন্তেজনা কর্তৃক জ্ংপিণ্ডের এই প্রাতি- 
যোধ ঘা স্তত্তন ক্রিয়াকে “ ইনছিবিশন ” কহে । -ভেগন-গ্লাদুর ইনহিবিশনের 
হ্ামতা আছে । $ 

তেপস ক্গায্‌ মস্তিত্ক হইতে উৎপন্ন হইন্লা গ্রীবার ছুই পার্শ দিশা ক্রমাগত 
শাক বিঘ্যার করিতে করিতে ফুসফুস ও পাঁকাশয়ে গিয়া পর্যবসিত হইয়াছে। 
এই জায়ুছয়ের ছত্তসীমা আরও বছদরে বিভ্তৃত হইনীছ্ে কি না! তাহ! কে 
বলিতে পারে । জন্তদেহে যত শায়আছে তন্মধ্যে ভেগস গ্গানুই একটা 
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'সিতয জ্জা়। হৃদম্পদনের উপর ভেগস দ্ায়ুর যেক্ষমতা আছে তাহা 
শত্তেক্ষের হাৎপিও সপন ক্ষাল্যে াযূত়্ উত্তেজিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
্দখিলেই, সমস্ত অবগত হওয়া যায় । স্বায়ু-উত্তেজক পদার্থের মঞ্ঠ্যে তাড়িৎবেগ 
এধটী প্রধান। শারীরতত্বের অধিকাংশ পরীক্ষাই এই ভাড়িতঘেগ .দ্বারা 
সম্পন্ন হুইফ্বা থাকে । ধদ্যপি ভেগ্স-্ায়ু মধ্যে একটা মাত্র তাড়িত বেগ 
প্রেরণ করা বাত্স, তাহা হইলে দেখা যায় ঘে কিয়ৎক্ষণ -প্ররেই -হৃদম্পন্দন বন্ধ 
হুইক্কাছে এবং হৃ২পিও সম্পূর্ণ রূপে স্থির ও শিথিল হইয়া গিয্াছে, 
কিন্ত কয়েক স্পন্দনকাল বদ্ধ থাকিয়া পুনরায় স্পন্দিত হইনডেছে। তাড়িত 
বেগ প্রদান: ক্ষরিবামাত্র যে হৃৎপিও স্থগিত হয় তাহা নহে) উপরে 
লিখিত ইইয়াছে তাড়িত বেগ প্রয়োগের পঞ্চিৎ* কাল পরেই ' হুৎপিত্ডের 
গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, "তাড়িত বেগ প্রযুক্ত 
হইলে পর হুঞ্জপিওড অন্ততঃ একবারও স্পন্দিত হয় এবং তৎপরে ইহার ক্রিষা 
স্থগিত হুইয়! থাকে, অর্থাৎ ভেগস-্াযুর হৃৎপিণ্ড প্রতিরোধ (ইন্-হিবিট ) 
করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সময় লাগিয়া থাকে। এই সময়কে ইনহিবিশনের 
'অপ্রকাশাবস্থা € লেটেন্ট পিরিঘড ) বলা যাইতে পারে। এই অগ্রকাশী- 
বন্ছণ ডগণ্ডারস পরীক্ষা, করিয়া দেখিযাছেন প্রায় .১৬ সেকেওু। 

হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া ছুই প্রকারে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে 7 
প্রথম, কোষ ও উদরের সিষ্টোলি বা সঙ্কোচন ক্ষমতার ত্রাস; ছ্িভীয়, 
ডায়া্টোলি বা শিথিলতার অতিবৃদ্ধি। ভেগস হুদপিত্ডের উপর এই ছুই 
প্রকারেই ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্ত কোন সময়ে এক প্রকার এবং 
কোন লময্কে বা অপর প্রকারের ক্রিয়া প্রকীশিত হইতে দেখা বায়। ভেকের 
তেগস উত্তেজিত করিয়া হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া প্রতিরোধ কঠ্টিল দেখ] গ্রিয়াছে 
থে, কোন অময়ে উদকু্য়ের 'সক্ষোচন একবারে বিলুগ্ত এবং কখন বা সক্ষো্টন 
বিলুপ্ত না হুইয়। কেবল স্পন্দনহবয়ের মধ্যবরতাঁ সময, অত্যন্ত বর্ষিত হয়, 
অর্থাৎ, হৃদপিত্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত মীর হইয়া আইসে।' ছুইটী ভেগস ক্গামুর 
ন্বেখানে হউক উত্রেজিত হইলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে সক্ষষ, 
কিন্ত স্বাইনস ভিনোসস ও কোষের মধ্যবর্তী স্থানে তাড়িত বেগ গু 
হইলে সর্ধ্াপেন্ষণ গ্রবলতম ফলোৎপন্গ হয়৷ 
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হাৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রতিরোধ ( ইনহিবিশন ) সম্বচ্ব কোন কোন বিষের 
গতি আশ্চধ্য ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যার। অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে এটে- 
পিন রক্তমধ্যে প্রবিষ্ট কর্তইলে পর, অতি প্রবঙ্গ তাড়িত বেগে ভেগসদ্বপ্ন 
উত্তেজিত করিলেও হৎপিণ্ডর ক্রিয়া প্রতিক্দ্ধ হত্ব না, জৎশিণ্ ঘেরঁপ 
স্বাভাবিক ভাষে স্পদিত হয় মেই রূপই হইতে খাকে। এটে পিন ভেগদ 
্সায়ুর ইনহিবিশন ক্ষমতা বিনষ্ট করে। এটোপিন ব্যতীত ভন্থান্ত বিষ 
ঘুম, ষস্কারিণ, গিলোকার্পিন, ইউ্উরারি প্রভৃতিও ন্যুনাধিক পরিমাণে ভেগস্ব 
স্বায়ুর ইনহিবিশন ক্ষমত! বিনাশে সক্ষম )' 

রিফেখ্ধা ইনহিবিশন।--উপরি বনি প্রতিরোধ ক্রিয়া (ইসহিবিশন ) 
যে কেবল তেকের হ্বংশিগাদি লইয়া তাড়িত বেগ দিয় পরীক্ষা কালেই 
উৎপন্ন হয় একপ নহে; আমবা প্রতিদিন নিয়ত এই প্রতিরোধ ক্রিয়ার 
ফলাফল স্বাভাবিক" শরীরে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । ষদ্যপি'ভেকের উর 
কাটিয়া ছুরির বাঁটের দ্বারা অস্তে সজোরে আঘাত করা যায়, তাহ! হইলে 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-ত্রিম্বা ভেগস ইনহিবিশনের ন্যায় স্থগিত হইয়া যায়। 
ষদ্যপি মেসেপ্টারিক সায়ু অথবা সিম্প্যাথেটিক ্ায়ুর সহিত ইহাদিগের 
অংযোজনা সকল উত্তেজিত করা যাষ, তাহা হইলেও হুৎপিণ্ডের ক্রি 
প্রতিরোধ (কার্ডিয়াক ইনহিবিশন ) উৎপন্ন হয়। কিন্ত এই ছুইটী পরীক্ষা 
করিবার পুর্ধ্বে ষদ্যপি. ভেগস গাযুদ্ধয় কাটিয়া এবং মেডলা অবলঙ্গেটা 
বিনষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে যত্তই কেন অস্ত্র বা মেসেপ্টারিক ক্গাযু 
উত্তেজিত করা যাঁউক ল1, কাঁড়িয়াক ইনহিবিশন উপস্থিত হয়। এই পরীক্ষা 
হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণিত হইতেছে যে, মেসেন্টারিক ছগায়ুর ছারায় উত্তেজনা! 
মেডল। অবলঙ্গেটায় বাহিত বাঁ উখিত এবৎ তথায় প্রতিফলিত বা প্রত্যাবর্তিত 
হইয়» ভেগস বায়রা নিয়ে অবতরণ করিয়া, প্রত্রাধক ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়া থাকে। মেডলা অবলঙ্গেটার যেস্থানে এই কেন্দ্রগামী ও কেন্ররবহিগ্রী 
উত্তেজনাছয়' অন্মিলিত হয়, সেই স্থ'নকে হৃৎ্পিওু-প্রতিরোধক কেন বা 
কাড়ি ও-ইনহিবিটারি সেন্টার কহে। 

ষদ্যপি অন্ত্রের পেরিটোনিয়াল অংশ প্রদাহিত হয়, তাহা হইজেঞ্প্রদাহছিত 
'মংশ স্তি অদমাত্র-উদ্বেজিত করিলেই তুস্প্ই ইনহিবিশন উৎপন হস্ক। 
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খীয়ের'জভান্য সকলন্থানাপেহদ] হাৎপিও-প্রতিরোধককেন্দ্রের সহিত পরিপাক 
ঈলীর অতি তনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়| যায়--গাকাশদ্ধে সজোরে মুষ্টযাঘাক্ত 
ফরিলে যে সাংখাতিক ফল উৎপন্ন হয় তাহ কাহারও অবিদিত নাই! 
উত্তেজনা অতি বলশালী হইলে যেখানেই কেন এ উদ্ভেজনা প্রযুক্ত হউক 
না, প্রত্যাবর্তন বা রিফেক্স ক্রিয়ার দ্বারা উহ হৃৎপিণ্ডের ইলছিবিশন 
উৎপাদিত করিধা থাকে; ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভেক্কের পদছ্ধয় সজোরে 
দলিত করিলে হৃৎপিও স্থগিত হুইয়া যায়, উল্লেখ করা যাইতে পঞ্রে | 
আমাদিগেরও শোক দুংখ হর্ধযাদি মনের বলবান আঘেগ বা সঙ 
বেদনা বশতঃ মন্দ হইতে সকলেই দেখিয়াছেল। এই মুচ্ছ1+বা মোহ 
রিফেক ইনহিবিশনের একটী উৎকৃ..উদ্দাহরণ) এই সকল স্থলে কেন্ত্র- 
গামী উত্তেজনা (আফারে্ট ইম্পলস ) মস্তিক্ষে উদ্ভুত হইয়া ম্ডলায় গমন 
পূর্বক, তথা প্রত্যাবর্তন করিষা। প্রতিরোধক উত্তেজনা বূগেদেখা দিয়। থাকে। 
টিক্ষ হুৎপিণ্ড প্রতিরোধক কেন্ত্র (কাডিও-ইনহিবিটারি সেন্টার ) উত্তে* 
জিত করিলেও ( মেডলা 88898555545 হু 
পিও-প্রতিরোধ বা ইনহিবিশন সমূত্পন্ন হয়। 

মেডলাস্থিত হুংপিগু-প্রতিবোধক কেন্দ্র (কাড়িও-ইনহিব্টারি ফেব্টার ) 
তেগস লরাযুদ্বার! স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপর সদত প্রতিরোধক 
ক্ষ্নতা প্রকাশ করিতেছে, কারণ তেগসন্দায়দ্বয় কাটিয়া দিলে, অর্থাৎ ফেন্জ 
হইতে প্রতিরোধক শক্তির পথ বিছিন্্ করিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বঞ্ধিত হইতে 
দেখা যাত্স( স্বাভাবিক অবস্থাতেও ইনহিবিটারি কে সদত প্রতিষোধক 
গ্মতা প্রকাশ করিতেছে । 

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বর্ধক হ্গাযু ( একিলেটর নার্ভ) ।--স্তন্যপারী অন্থদিগের 
ছ্‌ছটা ভেগস ম্বায়ু কাঁটিবা দিলে পরও গ্রীবাদেশীয় মেরুমজ্জ! (সারভাইক্যাল 
ক) উত্তেজিত করিলে, হুৎগিগ্ডের করিত ত্রত হই! থাকে। হৎপিপ্ডেরক্রিয়া-* 
ধর্ঘক শক্তি দিম্প্যাথেটিক জাহানের মধ্য দিয়া, মেডলা অবলঞ্গেটা হইতে 
হৃৎপিণ্ড পৌনিতেছে। যে ন্লায়ুতজসকল এই বর্ধক শক্তি বহন করে 
ভাঁহাদিশকৈ বর্দক যু বা একিিলেটর স্গায়ু কহা খায়। এই বর্ধক প্রায়তন্ত 
সকল প্রীবা দেশীয় মেকদ ও হইতে বহিষ্কৃত হইস্বা, ইনফিরিয়র সার্ডা ইফ্যাল 
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খ্যাংনিক্বা। তথা হইতে কার্ডিয়াক প্রেক্সাস এবং তথ। হইতে হাৎপিণ্ডে আসিস 
উপস্থিত হুইয্বাছে। গ্রীবাদেশ্শীয় মেরুমজ্জা ছিখগ্ডিত করিয়া! বর্ধক স্থান 
ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের সহিত উহার অন্যান সংযোগ বিনষ্টকরিয়। দিয়া কিঞ্চিত 
অংশ উত্তেজিত করিলে হৃদস্পন্দন করত হইতে দেখা যায় । হৃৎপিণ্ডের এই 
ক্রুত স্পন্দন ইনফিরিয়র সার্ভাইক্যাল গ্যাংগ্রিয়ন হইতে নিদ্ষাত্ত বপ্ধক ্গামুর 
ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভেগস ন্গামুর প্রতিরোধক তন্তর ন্যায়, এই 
বর্ঘক স্বাযুর ক্রিয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সদত প্রক্কাশিত হইতেছে না। বর্ধক 
জায় সকল ঘে ভেগস ম্বামুর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মাক্রান্ত তাহা নহে, কারণ বন্ধক 
জায় সকল সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হওয়ার পরও ভেগন স্নায়ু অতিসাষান্য 
মাত্র উত্তেজিত করিলে, বঞ্ধক স্বায়ুর ক্রিয়া লা থাকিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দপ* 
যেরূপ সহজে স্থগিত হইয়া! আইসে, এখনও সেইকপ সহজে কুদ্ধ হইয়া যাস 

অন্যান্য নানাবিধ কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিত্বার পরিবর্তন সহ্ঘাটিত হয়। হ্থৎ” 
পিগু ন্নাঘুবিধানের দ্বারা শরীরশ্থ অন্যান্য যন্তাদির দহিত অতি ঘনি& ন্বদ্ধ; 
পীড়া এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানসিক 
জাবেগবশত: হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়। পরিবন্ধিত বা প্রতিকুদ্ধ হওয়া, মস্তিক্ে আঘাত 
লাগিলে নাড়ীর গতি ধীর হওক, অজীর্ণ বা হিষ্টিরিয়া কবোগে হৃদস্পন্দন 
(প্যালপিটেশন ) বা হৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া উৎপন্ন হওষা-_এই সমস্তই 
স্বাযুবিধান দ্বার! দেহস্থিত অন্যান্য বন্ত্রাদির সহিত হৃত্পিণ্ডের অতি নিকট 
সম্বন্ধের একমাত্র পরিচয় । 

'ঝ্শরিভূত শোণিত কর্তৃক হৃৎপিণ্ডের পরিপোষণের উপরেও হৃৎপিণ্ডের 
নিয়মিত ক্রিয়া নির্ভর করে। শরীরশ্থ অন্যান্য সমস্ত স্থানও ঘেরূপে পরিস্ক্‌ত 
রক্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ও ধৌঁত হইতেছে, জুৎপিওডও তদ্ঞপ পরিঞষত রক্ত দ্বারা 
পরিপুষ্ট হইয্বা থাকে। এই পরিষ্কৃত রক্ত সঞ্চালনের কোনও রূপ বিদ্ব 
হইলে অথবা রক্ত কোন দূষিত পদার্থ কর্তৃক বিষাক্ত হুইলে ভ্বৎপি্ডের 
নিয়মিত ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম ঘটে । ভেকের হৃংপিও লইয়া পরীক্ষা করিয় 
দেখা খিল্াছছে যে, প্রথমে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইক্কেও উহা) কিরৎক্গণ পর 
বক্কচিত হইতে থাকে কিন্ত কিছুকাল পরেই হৃৎলিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হই? 
আইহষ। কূংপিখও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে একনাৰে রক্ত শূন্য হচ্ছ না 
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কিছু পরিমাণে রক্ত উহার মধ্যে থাকেই । এই সামান্যমাত্র রপ্ত থাকে 
বলিয়াই হুৎপিও স্পন্দিত হয়। যদ্যপি লবণাক্ত জল কর্তৃক হৃৎপিণ্ড হইন্তে 
এই সামান্যমাত্র রক্ত সাবধানে ধৌঁতি করিয়া ফেল! যায় তাহা! হইলে আর 
উহীস্পন্দিত হয় না। এই স্পন্দন-রহিত হৃৎপিণ্ডের ভিতর যদি আবার রক্ত 
বা রক্তের সিরম প্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ড পুনরায় যেন সজীব 
হইয়া উঠিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে । 

ধমনী মধ্যে রক্তের বেগ (ব্রড-প্রেমার) হৃত্পিগ্ডেদ ক্রিয়ার উপর অনেকটা 
নির্ভর করে, অর্থাৎ ভ্ৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রত ও বলশালী হইলে ধমনী মধ্যে 
রক্তের বেগ (বড-প্রেসার ) বদ্দিত এবং বিপরীত হইলে হাস হইয়া থাকে । 
'আবার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও ধমনী মধ্যে রূক্তের জোরের উপর অনেকটা নির্ভর 
করে, অর্থাৎ ধমনী মধ্যে রক্তের বেগ বর্ধিত হইলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন 
শক্তি বর্ধিত এবং হ্বাস হইলে সস্থোচন শক্তিও হ্রাস হইয়া থাকে। এই 
গেল ধমনীমধ্যে রক্তের বেগের সহিত হৃৎপিণ্ডের সক্কোচন শক্তির সম্বন্ধ । 
ধমনীমধ্যে রকের বেগের সহিত হৃৎপিণ্ডের ভ্রততারও বিশেষ সন্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায় । ধমনী মধ্যে রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইলে হৃৎপিণ্ডের দ্রততা! হাস 
. (অর্থাৎ ধীরগতি ) এবং ধমনী মধ্যে রক্তের বেগ ভ্রাস হইলে হৃৎপিণ্ডের 
ক্রততা বৃদ্ধি ( অর্থাৎ ত্রুত গতি ) হইয়া থাকে। 

কোষোদরাদি হদগহ্বর মধ্যে যে পরিমাণে রক্ত থাকে, হৃৎপিণ্ডের সক্ধোঁ 
চনও ( সিষ্টোলি ) সেই পরিমাণে সাধিত হয়, অর্থাৎ কোষোদরাদি মধ্যে যত 
অধিক 'রক্ত থাকে, অঙ্ষোচনও তত বলশালী হইয়া থাকে। হৃতশিডর 
সঙ্কোচন ব! সিষ্টোলি ক্রত অর্থাৎ শীঘ্র শীস্র সম্পাদিত হইলেই ষে সঙ্গোচন 
ক্রি্না বলশালী হইল তাহা নহে, কারণ দুইটা দুর্বল ক্রিয়ায় যে ফল না হয়, 
একটী সবল ক্রিয়ায় ততোধিক ফল হইয়া থাকে। এতদ্যতীত, হৃৎপিণ্ডের 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিতে হইলে ইহার চতুপ্পার্থ্ে যথেষ্ট পরিমাণে 
খালি স্থান থাকা আবশ্যক, কারণ হৃংপিণের স্পন্দনাদিকালে ইহার চতুষ্পার্টে 
ফোন রূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে বা চাপ লাগিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারও প্রতি, 
বন্ধক ঘটিয়া ধাকে। ভঙ্জন্য গ্রদাহবশতঃ হাদবেই ঝিল্পি বা পেরিকাডিয়ম 
অধে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত সঞিত হইলে জথবা অতিরিক্ত পরিমাণে 
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পাকাশয় ভুক্ত পদ্দার্থ কর্তৃক পুর্ণ হইলে নাঁড়ীর স্পদনও অনিয়মিত ও ক্ষীণ 
হই! থাকে । 


ধমনী । 


হৃৎপিণ্ড রক্তত্োতের উৎসু+ ধমনী তাহার পয়োনালা। ধমনা 
বরের ফাঁপা নলের স্তায়; ইহ সমস্ত শরীরে রক্ত বহন করিয়া থাকে । 
ধমনী হৃৎপিণ্ড হইতে উখিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 
হৃৎপিণ্ডের বাম উদর হুইতে এও নামক বৃহৎ ধমনী খিলানের ন্যায় বন্রু- 
ভাবে নির্গত হইয়াই বক্ষঃগহ্বর মধ্যে তিনটা বৃহৎ শাখ। প্রেরণ করিয়াছে । 
এই শীখা তিনটা মস্তক, গ্রীবা ও শরীরের উর্ধ শাখায় (হস্ত স্বন্ধাদিতে ) রক্ত 
বহন করিয়া থাকে। এও] তত্পরে বক্ষঃগহ্বর ও উদরমধ্য দিয়া 
অবতরণ করিয়া শরীরের সমস্ত স্থানে ও সমস্ত যন্তাদি পরিপোষণীর্থ হ্ুদ্র 
ও বৃহৎ নানাবিধ শাখা প্রশাখাদি প্রেরণ করিয়াছে। উদরে আসিষা 
এওর্টা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; এই ছুই শাখা শরীরের দুই পার্শের নিম্ন 
পরিপোষণ করিয়া থাকে । ধমনী বহশাখা প্রশাখাদি বিশিষ্ট একটা কৃক্ষের 
ন্যায়। বৃক্ষের ষেমন শ্বখা সকল ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া অবশেষে পত্র 
মধ্যে জালবহ স্থান উৎপন্ন করে, ধম্নীও তদ্রপ সর্ব শরীরে বিভক্ত ও 
অন্বিভক্ত হইয়া পরিশেষে অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে এবং এই ক্ষুদ্র 
ধমনী সকল পুনরায় ক্রমাগত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় ধমনীর ছিদ্র 
অতি হুম আকার প্রাণ্ড এবং পরিশেষে কৈশিকা নামক অতি ক্ষুদ্র জালবৎ 
পদার্থের সহিত সম্মিলিত হয়। ধমনী সকল পাছে আঘাত বা চাপ পাইয়া 
নষ্ট হইয়া যা এই জন্য উহা শরীরের মাৎসাদির নিয়ে অতি গভীরতর 
স্থানে রক্ষিত, হঠাৎ কোন আঘাতাদি লাগিলে ধমনী ছিন্ন বা বিনষ্ট হইতে 
পারে না। ধমনী সকল প্রায়ই সরল বা খু ভাবে সংস্থিত এবং ক্রযাগ্বত 
শাধা প্রশাধায় বিতক্ত। ধমনীর শাখা সকল ধমনীর সহিত লম্বতাষে 
সংযুক্ত নহে, অর্থাৎ ধমনীর সহিত, ভঈহার শাখা সংযোগে সমকোণ উৎপন্ন 
হয় ন1। শাধাসকল ধমনীর সহিত বক্রভাবে সংযুক্ত, তঞ্জন্য সংযোগ্ব- 
কোণসকল সমকোণাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ধষনী হইতে বে শাখাদয়্, সির্গত 
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হয় দেই শাখাদ্ধয়ের ছিদ্রের স্থান একত্র সংযোগে, অবিস্তক্ত ধমনীর 
ছিদ্রের স্থানাপেক্ষা বড় । প্রথম বিভাগের স্থান হইতে যতই দুরে গমন 
করা যায় ততই বিভক্ত শাখা সধুহের ছিদ্রের স্থান বৃহত্তর হইতে থাকে । 
মৃত্যুর পর ধমনীসকল প্রায়ই বিস্ফারিত (শিকার ন্যায় সন্ত,চিত নহে) ও 
খালি থাকে। 

গঠন।--ধমনী প্রাচীর তিনটী প্রধান আবরণে গঠিত) ১ম, বাহিক 
আবরণ বা টিউনিকা এডভেন্টিসিয়া) ২য়, মধ্য আবরণ বা টিউনিকা 
মিডিয়া) ৩য়, আভ্যন্তরিক আবরণ ব। টিউনিকা ইন্টিম1। 

বাহক অংবরণ। ধমনী প্রাচীরের মধ্যে ২৯শ--চিত্র ! * 
এই আবরণই (২৯শ চিত্র, ধ) সর্বাপেক্ষা 
কঠিন। ইহা এরিওলার টিতু নির্শিত বটে, 
কিন্ত এই এবরিওলার টিনুর সহিত, জালবৎ 
স্থিতিস্থাগক তন্ত সকল মিশ্রিত আছে। 

মধ্য আবরণ । এই আবরণ (২৯শ চিত্র, গ) 
পৈশিক ও স্থিতিস্থাপক তন্ত এধৎ তাহার সহিত 
বিয়ৎপরিমাণে এরিওলার টি দ্বারা নির্মিত। 
ক্ষুদ্র ধমনী অপেক্ষা বৃহ ধমনীতে এই আবরণ অত্যন্ত অধিক পূরু, তজ্ঞন্ত 
বৃহৎ ধমনীর প্রাচীর, অস্তান্ত আবরণ অপেক্ষা এই আবরণ দ্বারাই অধিক 
গঠিত; এই আবরণের পৈশিক তন্তসকল অনষ্টইপড পৈশিক তন্ব। ছোটিবড় 
ধমনীতে পৈশিক ও স্থিতিশ্থাপক তন্ত সকলের তারতম্য দেখিতে পাওয়া 
বায়, অর্থাৎ মধ্য-আব্রণের এই ছুই তন্তর পরিমাণের উপরেই হ্ষুত্র ও বৃহৎ 
ধমনীর পার্থক্য নির্ভর করে। বৃহৎ ধমনীর মধ্য-আবরণে স্থিতিস্থাগক 
তন্তর এবং মধ্য ও ক্ষুত্র ধমনীর মধ্য-আবরণে পৈশিক তন্ধর প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয়। অতি ক্ষুদ্র ধমনীর মধ্য-আবরণ কেবলমাত্র গৈশিক তন্ত, 
মধ্যম আকারের ধমনীর মধ্য-আাবরণ পৈশিক ও স্থিতিষ্থাগক উভয় তত্ত এবং 
জর্হবাপেক্ষা বৃহৎ ধনীর মধা-আবরণ কেবল মাত্র স্থিতিস্থাপক তন্হাবা 


* ঈক্ষুত্রধমনী | খ এতোথিলিক্াল কোষ ; ক ইটিশ আবরণের ছ্িতিস্থাপক তত্ব; 
খরৃত্বকার গৈশিক আতরণ ; ঘ টিউনিক1! এডতেনটি সিয়। 
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নির্িত। এই জন্য বৃহৎ ধমনী সকল অধিক স্থিতিস্থাপক ( বিশ্ফারণক্ষম ) 
কিন্ত অল্প-সঙ্কোচনক্ষয এবং ক্ষুদ্র ধমনী সকল অধিক সস্কোচনক্ষম কিন্ত 
অক স্থিতিস্থাপক। 

আত্যস্তরিক আবরণ। এই আবরণ স্ফিতিশ্থাপক তন্ত (২৮শ চিত্ত, ক) 
নির্িত। এই স্ছিতিম্থাপক তন্ত সকপ স্তরে স্তরে সভ্িত। এই স্তবর- 
বিন্যস্ত স্থিতিম্থাপক তন্থর আত্যস্তরিক পার্শ্ব অতি সুক্ষ এগ্ডোথিলিষ।ল কোব 
€২৮শ চিত্র, খ) দ্বারা আবৃত। এই কোষ সকল থাকা হেতু ধমনীর আত্য- 
স্তরিক অংশ অতি মন্গণ ) এই জন্যই রক্ত জোত সংঘর্ধণ-জণিত কোনবূপ 
বাধা প্রাপ্ত হয় না। 

ধমনী প্রাচীর (অবশ্ঠ এস্টোথিলিয়াল কোষ এবং তৎ্পার্ববন্তাঁ স্থান 
ব্যতীত ) ধমনীমধ্যস্থ রক্তদ্বারা পরিপুষ্ট হয় না; ইহা শরীরের অন্যান্য 
স্থানের ন্যায় অতি হৃক্ষ শৃক্ষ ধম্মীদারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । এই হৃক্ষ 
ধমনী সকল অন্যান্য ধমনীর ন্যায় প্রথমে কৈশিকা ও পরে শিরায় পধ্যবসিত 
হুইয়াছে। সুক্ষ ধমনী সকল সমগ্র বাহিক আববণে বহুশাখা প্রশীখায় বিভক্ত 
হইয়া যধ্য-আবরণ পধ্যন্ত গমন করে, কিন্তু আভ্যগতরিক আবরণ মধ্যে প্রবেশ 
করে না। এই পরিপোষক রক্তবহা নাড়ী সকলকে “তেসা ভেষোরম” কহে। 

শির। ও ধমনীর উভয়েরই প্রাচীর মধ্যে লোধিকা স্থান (লিম্ফাটিক 
স্পেস ) দেখিতে পাওয্া ঘায় বৃহৎ ধমনী সকলের বাহিক আবরণে এই 
লোষিকা স্থান বেশ সুস্পষ্ট জালবৎ প্রত্বীয়মান হয়। কেহ কেহ বলেন 
যে মধ্য আবরণেও লোষিকা লালী সকল অবশ্থিতি করে। | 

্রান্জ অধিকাংশ ধমনীই সিল্প্যাথেটিক ক্গাযুর জালবৎ সুক্ষ বিস্তৃতিদ্ারা 
চতুর্দিক্ষে পরিবেষ্টিত। যেব্ূপ লতাসকল বৃক্ষগণকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘেরিয়া 
থাকে, ওদ্রপ এই ন্বায়ু সকলও ধমনী সমূহকে চতুর্দিকে ঘন বেষ্ঠন করিয়া 
আছে। অতি ক্ষুদ্রতম ধমনী ও কৈশিকা সমুহও অতি কোমল ও সুক্ষ 
জাক্গাবৎ স্নায়ু তন্তদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই জালবৎ বায়ু তন্ দ্বারা রক্রবহাঁ- 
নাড়ী সফলের ছিদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। এই হ্বায়ু সকলকে 
" নার্ভাই ভেসোরম ” কহে। পরে “ ভেসোমোটার ” স্বায়ু সকলের বর্ন 
কালে এই ঝবাযু সমূহের পুনক্কয্লেখ করা যাইবে। 


৯২০ নর-শ্রারীর-তত্ব । 


ব্বহ্ধধমনী সকল শরীরের বিবিধ তন্ত ও যন্ত্রাদি মধ্যে এবং তথা হইতে 
বক্ত বহন করিয়! থাকে? সুক্ষ-প্রাচীর হশিকা সকল কর্তৃক শোণিত তন্ত 
অমুহের ঘনিষ্ট সাললিধ্যে আনীত হইয়া থাকে । কৈশিকা সকলের বাছিরের 
ত্য সকলকে পৰিপুষ্ট করিবার জন্য, উহার অতি পাতলা প্রাীরঞ্ভেদ করিয়া, 
রক্তের তরলাংশ তন্ত মধ্যে নির্গত হয় এবং তন্ত সমূহ হইতে তরল পদার্থ 
সকল রক্ত মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে । এই রূপে রক্ত ও তন্ত সকলের 
তরল পদার্থের সহিত সদত বিনিমর প্রক্রিয়া চলিতেছে । তন্তমধ্যে তরলাংশ 
সকল প্রবেশ করিলে পর তাহাকে “লিম্ফ ” কহা যায়। 


কৈশিকা। 


শরীরের সকল রক্তময় স্থানেই ( অবনত 
পুরুষাঙ্গের কর্পোবা কাতার্ণোসা, জবাযূর অমবা 
বা ফুল এবং প্লীহাব কতকাংশ ব্যতীত) শোণিত 
প্রবাহ অতি ক্ষুদ্র ধমনী হইতে ক্ষুদ্র শিবার 
মধ্যে গমন করিতে হইলে, এক প্রকাৰ জালবৎ 
আণুবীক্ষণিক পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিতে 
হয়; এই আণুবীক্ষণিক জালবৎ পদার্থকে 
কৈশিকা বা ক্যাপিঙ্জারি কহে। বক্ততআোত 
হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে ধমনী, 
পরে কৈশিক1 এবং তৎ্পরে শ্রার মধ্যদিয়া 
পুনরায় হুৎপিণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। ভেকের 
লিপ্ত পদ, বেঙ্গাচির লেজ অথবা বাছুড়ের 


পাল! পাখ। প্রভৃতি স্বচ্ছ রক্তময় স্থান পরীক্ষা" 


করিলে এই কৈশিকা সমূহ বেশ তুস্প্ট 
দেখিতে পাওয়া ববায়। | 


* অঙ্গের ভিলসের কৈশিক1 ধ, ধধমনী ; শ শিরাঁ। 


মূহ জালবৎ শুজ্জ কৈশিকাঁঘ পর্ধযাবসিত হইয়াছে । 





ধমনী ও শিরার শেষ শাখ! 
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অতি কু ক্ষুদ্র ধমনীর শাখাসকল বছ বিভক্ত ও পরম্পর্টরর সহিত 
জংযুক্ত হইয়া কৈশিকা উৎপন্ন করে। এই কৈশিকা সকল আবার পরস্পর 
জন্মিলিত হওয়াম্ব জালের বুনানির ন্তায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; এই 
জালবৎ ঝুনানি হইতেই শুক্ম শিরার উৎপত্তি (৩০শ চিত্র )। কোন স্থালে 
ধমনীর শেষ এবং শিরার আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক নির্দেশ কিয়! বল! 
ষায় না, কারণ একটি বিন্দু বা স্থানে ধমনী , হঠাৎ পর্যবসিত ও শিরা আরব 
হয় নাই। ধমনী সকল যে রূপ বহু শাখায় বিভক্ত হইতে হইতে ক্রমশ কষু্র- 
কার হইয়! আসিয়াছে এবং শিরা সকল যেরূপ অতি ক্ষুদ্র কুদ্র শাখা সকলের 
সংযোজনা দ্বারা ক্রমশঃ বর্ধিভ-কায় হইয়াছে, কৈশিকা সমূহের সেরূপ 
ছাকারের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কৈশিক সমূহের ব্যাস 
সর্বত্রই প্রায় সমান, ছোট বড় নাই। ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরার সংযোজন। 
অপেক্ষা কৈশিকার জাল, আকার ও গঠনে, শরীরের সর্বত্রই প্রায় সমান। 
পুর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কৈশিক দ্বারা রক্ত শরীরের তন্তসমূহের অতি নিকট 
সাহ্হিধ্যে আনীত হইয়া! থাকে। কৈশিকা সকল এক দিকে ধমনীর শেষ 
শাখা দমৃহ এবং অপর দিকে শিরার প্রথম মূল কলের সহিত দপ্মিলিত 1 

গঠন ।-ধমনী বাঁ শিরার গঠনাপেক্ষা কৈশিকার গঠন অনেক সহজ । 
কৈশিকার প্রাচীর কেবলমাত্র একত্তর কোষ-নির্ষ্িত; এই কোষ সমূহ দ্বারা 
এক প্রকার স্বচ্ছ ঝিক্সি উৎপন্ন হয়। বৃহৎ কৈশিকা সমূহে এই কোষ সকলের 
ব্ৃহির্ভাগে আর একটী অতি হৃক্ষ, সংগঠনশৃন্য ঝিল্লি আছে। ধমনীর ন্যায় 
কৈশিক! সকল স্থপ্প ন্নাঘু জাল দ্বার। পরিবেষ্টিত। 

কৈশিকা-নাড়ীর ব্যাস শরীরের সকল স্থানে সমান নহে তবে সাধারগতঃ 
কৈশিকার ব্যাস তন ইঞ্চ, অর্থাৎ কেবল মাত্র এক সারি কনিকা উদ্ধার অধ্য 
দরিয়া গমন করিতে পারে | মন্তিদ্ধ এবং অন্তরের শ্শৈষ্মিক ঝি্লির. কৈশিকা 
সমূহের ব্যাস সর্বাপেক্ষা ছোট এব চন ও অস্থির মজ্জার কৈশিকার ব্যাস 
সর্ধাপেক্ষা বড়। রক্ত-কণিষ্ধার আকারানুদারে কৈশিকার আকারও ভিন্ন 
ভিন্ন জর ভিন্ন ভিন প্রকার, অর্থাৎ যাহাদের কণিকা বৃহ, তাহাদেক্ কৈশি- 
কার আকারও কিঞিৎ বৃহৎ এবং যাহাদের কণিকা অতি ক্ষুত্র, তাহাদের 
কৈশিকার আকারও ক্ষুণ। 


০ 
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কোসিকীর় গঠন জালের স্তায়, তবে কোন স্থানে এই জালের বুসানি 
€গ্াসাক্কাতি আবহ কোথাও বা লশ্বাকৃতি। পোলাকৃতি খুনানিই "অধিকতর 
'দেহিতে পাওগা স্বাক্স। যে সকল স্থানে কৈশিকা ত্বন সপ্গিবি্ট, সেই সকল 
স্থনেই উহার আকার গোল দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ দ্বরূপ কুস্ফুস্‌, 
অধিকাংশ গ্া্থি ও প্লৈশ্থিক ঝিরি, প্রভৃতি শ্ছানের কৈশিকার উল্লেখ করা 
স্বাইতে পারে। শ্রগ্বাকৃতি বুনানি-ুক্ত কৈশিকা হাংসপেশী ও স্বায়ুমধ্যে 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

খরীরের ষে স্থান ঘতত রক্তপূর্ণ, 'সেই স্থানের কৈদ্দিকার সংখ্যা ও আকুতি 
তত বেশী। ফুস্‌ ছুল্‌ ও চক্ষুর কোরইড বিল্লিতে কৈশ্শিকা জাল সর্বাপেক্ষ! 
স্বন, অর্থাৎ প্র ছুই স্থানে কৈশিকা-জান্গের অন্তর্বর্তী শ্থানসকল (জালের 
কাক! শ্থান) অতিশয় ক্ষুদ্র। চক্ষুর আইরিষ প্রভৃতি শ্ছানে কৈশিকা- 
জালের অত্তর্কত্ত স্থান সকল 'কিছু বিস্তৃত ; মনুষ্যের বকৃতের মধ্যে কৈশি- 
ফাস্তপ্প্ স্থান সকল 'কৈশিকার ন্যাত্য অখবা ভদপেক্ষা ক্ষুদ্র । মনুষ্যের 
কুস্ফুসে অত্ত্ধ্াঁ স্থান সকল কৈশিকাপেক্ষা ছোট; বৃককের 'কৈশিক! 
কলের ব্যাস অন্তর্ধত্তাঁ স্থানের তিন বা চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
জস্থি-আবরক বিদ্দিতে (পেরি-অন্িযমে ) অন্তর্বর্ত স্থান সকল খুব বড় বড়। 

ইহা একটী একপ্রকার স্বাধারথ নিয়ম বলিয়া! উল্লেখ করা যাইতে পারে, 
বে শ্ান বা বম্ত্রের ক্রিয়া যত অধিক, সেই স্থান বা ষস্ত তত রক্তপূর্ণ। এই 
জন্যই সমস্ত গ্রস্থি, ক্নৈস্থিক বিলি ও বর্ধন-শীল স্থানে কৈশিকাত্তর্কত্ী 
স্থান মকল এত ক্ষুদ্র; অস্থি, বন্ধনী (লিগামেন্ট ) এবং অন্যান্য কঠিন 
'অধচ অপেক্ষাকৃত নিষ্ন্্ স্থান ঝা যস্ত্রে এই স্থান সকল এন্ড বড়; এবং 
উপাসছি প্রভৃতি স্থানে, জজর্থাৎ ঘে সকল স্থানে বড় একটা জৈবনিক পরিবর্তন 
গত সংঠিত হন্জ না, সেই সকল স্থানে রক্তবহানাড়ী একবারেই অনথু- 
গশ্থিত | 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে খে, কৈশিকা-প্রা্চীর একত্র কোষ-নির্শ্িত। 
এই কোহ সকলের আকার পরিবর্তনানুসারে 'কৈশিক! সকল সঙ্কুচিত ও 
বিন্ান্থিত হইয়া খাকে। রকতন্বারা কৈশিক! সকল বিস্কায়িত হইলে, 'কৈপিকা! 
কোঘ সকল চেপটা হয়, কিন্ত রক্চের বেগ হ্রাস হইয়া কৈ শিকা সন্ক,চিত হইলে, 


নর-শারীয়-তত্ক। ১৬ 


কৈশিকাঁকোষ মক কৈশিকা-ছিদ্র মধ্যে ছুঁচাল হাইক্সা প্রবেশ করে? 
ছে তন্মধ্যে কৈশিকা সকল অবস্থিত, সেই তন্র প্রস্বোজ্নাস্থদ্ঠারে বৈশিকা। 
কল বক্ষ,চিত ও বিক্রিত হইয়া থাকে। 


শিরা? 


ধমনী হুৎপিণ্ড হইতে উৎপক্ন হইয়া কৈশিক্ষান্্ পর্ধ্যবদিত হইয়াছে ৮ 
শিরা কৈশিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া হুৎপিণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছে । কোন 
স্থানে ধমনীর শেষ এবং শিরার আরম্ত হইয়াছে তাহার নির্দিষ্ট স্থান বা! দীমা। 
স্থির করা'যায় নাঁ। কৈশিকা হইতে প্রথমতঃ ক্ষত ক্ষত্ব শিরা সকল এবং 
সেই স্ষু্র শিরা সমূহ জ্রমশঃ একত্রিত হইয়া বৃহৎ শিরায় পরিণত হইয়া 
পরিশেষে ছুইটী ভিনা কেতা ও করোনারি শিরায় এবং, ফুস্ফুমীয় সঞ্চালন 
সম্বন্ধে, চারিটা ফুস্ফুসীয় শিরায় পরিসম্াপ্ত হইয়াছে । ভিনা কেন্তা; ও করো- 
নারি শিরায় হংপিণ্ডের দক্ষিণ পার্্ে দক্ষিণ উদর মধ্যে এবং হুস্ছুসীয় 
শিলা চতুষ্টর় হৃৎপি্ডের বাম পার্খ্ে বাম উদর মধ্যে প্রবেশ করিযাছে। 
সভুুর পর শবব্যবচ্ছেদ কালে দেখিতে পাওয়া ববাস্ব যে, ধমনী। মধ্যে অতি 
অন্ন ব! মোটেই রক্ত থাকেনা, শিরা সকল প্রায়ই রক্তপূর্ণ থাকে। প্রত১ 
ছাতীত, ধমনী ছুরি দ্বার ছিখণড করিলে উহার কতিত মুখ ফাঁতু হই 
থাকে, কিন্ত শিরু] কি করিলে উহার মুখ ফাক হইয়া না খাকিসা। 
ছই মুখ একত্র হইয়া! সন্কচিত হইয়া! খাকে। শিরা সকল, প্রানই হই 
পেতে বিস্তৃত দেখিতে পাওষ় যাস; এক শ্রেনী শরীর উপরে উপরে 
অগতীর শিরা ) বার এক শ্রেনী মাংসপেশ প্রভৃতির ভিতরে ভিতরে--গটর 
শিরা1। এই অঙ্গভীর ও গভীর উত় শ্রেনীর শিরাই পরস্পর শ্াাখা. পরশাখড়ি 
দ্বার! ক্বন সশ্মিলিত। হস্ত পদাদির উপর ঘে কাল কাল নাঁড়ী। গুলি দেখিতে 
পাওয়। ষ্বায় উহ! অগভীর শিরা শীত্র 

গঠন।--শিরার গঠনও কতকটা ধমনীর মত। শিরারও (২) বাছ্ছিক, 
(২) মধ্য ও (৩) আত্যন্তরিক এই তিনটা আবরণ আছে। বাস্িক 
বর ধমনীর ন্যায় এরিওলার টি নির্মিত, কিন্ত ধমনী অপেক্গণ অবধিকতকক 
পুষ্ক। কৌন কোন শিরার এই আবরণ মধ্যে পৈশিক তন্ত-কোষ দেখিতে 


১ নর-শারীর-ভত। 


পাওষা ঘায়। শিরা-প্রাচীরের মধ্য আবরণ ধমনী অপেক্ষা অনেক পাতলা ; 
এই: ক্ঘাবরণ মধ্যে বিশ বৃত্তাকার সংদ্যস্ত অনষ্ট।াইপড পৈশিক তন্ত ব 
তন্ত-কোষ আছে বটে, কিন্ত এই সকল তন্ত বা তন্তকোধ বহুল পরিমাথে 
গীত স্থিতিস্থাপক ও শ্বেত ফাইব্রস তন্তর সহিত সংমিশ্রিত। হৃৎপিশ্ডের 
নিকটবন্তাঁ বৃহৎ শিরা সমূহে (থা ভিন! কেভাদ্বয় ও ফুস্ফুসীয় শির! সমুহ ১, 
হৃংপিও হইতে কিয়ৎদূর পর্যন্ত, মধ্য-আবরণের পরিবর্তে বৃত্তাকার ই্টবইপড্‌ 
পৈশিক ভন্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায় । শিরার আত্যন্তরিক আবরণ 
ধমনীর আত্যস্তরিক আবরণের সমান, তবে ধমনীর আতঃস্তরিক আবরণাঁ- 


পেক্ষা ইহা কিঞিৎ অল্প ভঙ্গুর । 
নয 


৩১শ- চিত্ত । * 





শিরার কপাট ।_-শিরার মধ্যে স্থানে স্থানে কপাট বা ভালভ আছে। 
ধমনী মধ্যে (হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত নিকট ভিন্ন) এরূপ কপাট নাই। শিরার 
ভিতর এই কপাট সরল থাকায় রক্ত-সঞ্চালনের অনেক সহায়তা কর! হয়'। 





« ক) শিরার কপাট খোল? খ, শিরার কপাট বদ্ধ। রাজ্োত শাখা পথ দিয়! গমন 
ক্বরিতেছে। 


নরশারীরণজ। ১২৫ 


এওযার্ট1ও ফুস্ফুদীদ্ ধমনী-মুখে যেরূপ কপাট আছে, শিরার কপাটের 
সংগঠনও প্রায় তদ্রপ, কিন্ত শিরার কপার মুখ বিপরীত দিকে অর্থাৎ 
হৃৎপিণ্ডের দিকে আঅবশ্থিত। শিরাম্ম এব্ধপ কপাট এবং কপাটের সুখ এরূপ 
হৃৎ্পিখের দিকে থাকায়, রক্তআোত কৈশিক1 হইতে শিরাদিষা হবৎপিণ্ডের 
দ্রিকে সদত সঞ্চালিত হইতে সক্ষম হয়, রক্ততৌত বিপরীত দিকে অর্থাৎ 
শিরা হইতে কৈশিকার দিকে যাইতে পারে না। শিরার কপাট সকল 
অর্থচক্রান্ততি। ইহার! ফাইব্রস টিশ্ছু নির্শিত এবং শিরার অভ্যন্তর ভাগের 
স্তাক় এখডোথিলিয়ম দ্বারা আবৃত । যখন রক্তআোত যথ। নিয়মে প্রবাহিত 
হয়, তখন কপাটদ্বয় নিষ্বশ্ৰ থাকায় উহ! শিরার আভ্যন্তরিক গাত্রে প্রায়! লাগিয়া 
থাকে (৩১শ চিত্র, ক), কিন্ত যধন কপাটের ক্রিয়া হয় তখন উহা৷ রুদ্ধ হুইয়! 
যায় এবং প্রতীপগামী রক্ততোতকে বাধ! দিয়া থাকে (৩১শ চিত্র, খ)। 
হাতের উপর যে সকল অগভীর শিরা আছে উহার কপাট সকল, হাতের 
উপর হইতে নীচের দিকে শিরার উপর নিষা টানিয়! আনিলে, শ্কীত হইয়া 
উঠিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়! ঘায়। যতক্ষণ এই চাপ রাখা যায় তত্তক্ষখ এই 
স্বীতি থাকে, চাপ তুলিয়া লইলেই স্ফীতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

সকল শিরাতেই যে সমান সংখ্যক ভাল ভ আছে এরূপ নহে; কোন 
কোন শিরায় অধিক ওবৎ কোন কোন শিরায় অল্প সংখ্যক তালভ দেখিতে 
পাওয়। ঘায়। হস্ত পদা্দিৰ শিরায় যত ভাল ভ আছে, শরীরের অন্তর কুত্রাপি 
আর এত ভালভ নাই; আবার হস্তদ্বয় অপেক্ষ! পদছয়ের শিরায় জীন. 
ডের সংখ্যা অধিক। এমন অনেক-শির। আছে যাহাতে কপাট নাই বথা, 
সুপিরিঘবর ও ইনফিরিয়র ভিন কেভা, পোর্টাল শিরা, হিপাটিক ও রিশাল খিরা 
এবৎ ফুস্ফুসীয় শিরা। এতত্ব্যতীত মস্তক, কশেরুকা সমুহ এবং অস্থি 
মধ্যস্থ শির? এবৎ অস্থিলাইকাল শিরায় (নাভিনাড়ীর শিরায়) কপাট বা 
ভাল ভ লাই। 


ধমনীমধ্যে রক্তসঞ্চালন। 


ধমনীর বাহু আবরণের ক্রিয়া -_খমনীর বাহ আবরণ অত্যন্ত কঠিন; 
এই. ক্মাবরণ কঠিন হইলেও বিস্তিতিক্ষম। ধমনী যাহাতে বলশালী ও শক্ত 


১২৬ ন্জখারীর-তত্ব। 


হয় এব হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্যের সহিত ধমনী ঘাহাতে অতিরিক্ত রূপে 
বিস্তৃত বা স্ফীত না! হইয়! উঠে, তাহাই ইহার প্রধান উদ্দেশয। এই আবরণ 
এত কঠিন যে ধমনীর চতুপ্পার্্বে সজোরে হুতাছারা বাছ্ছিলে, যদিও আত্য- 
সুরিক ও মধ্য-আবরণ ছিন্ন হুইয়! যায় বটে কিন্তু এই আররপ ছিন্ন হয় না, 
হুতরাৎ এই আবরণ থাক! বশতঃ ধমনী সম্পূর্ণ রূপে দ্বিখত্ডিত হইতে পারে 
না। এই আবরণ মধ্যে “ভেসা তেসোরম ” অর্থাৎ ধমনী পরিপোষক 
গ্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী সকল আসিয়া বহু শাখা প্রশাধাদিতে বিভক্ত হয়। 
ধমনীর স্থিতিন্থাপক তস্তর ক্রিয়া ।-ধযমনীর সকল জাবরণ মধ্যেই 
ইলাষ্টিক শিস্থ প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই স্থিতিস্থাপক তন্তর 
ক্রিষ়। (ক) উদরদ্বপ্নের প্রত্যেক সক্কৌচনকালে ধমনটর উপর বে হঠাহ্ 
বল প্রমুক্ত হয় তাহা হইতে ধমনীকে রক্ষা করা। উদ্রছয্ের প্রত্যেক 
অক্ষোচনে কিমুৎ পরিমাণে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে এরপ শীদ্র ও হঠাৎ ধমনট 
মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে যে, সেই অলস সময্সের মধ্যে সেই পরি- 
মাণে রক্ত কৈশিক1 মধ্যে বা কৈশিক! মধ্য দিয়া গমন করিতে "পারে না। 
এই হেতু, হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত তাড়িত হইবার সময়ে সন্মুখে ক্ষণকালের 
জন্য বাধা প্রাপ্ত হয়, হৃতরাং ষে বেগে উহা! ভাড়িত হইয়াছিল উহার 
কিয়দংশ ধমনী-প্রাচীরে গিয়া আঘাত করে, ধমনী তাহার স্বাভাবিক স্থিতি 
স্থাপক গুণে বিস্কারিত হইগ্পা অগ্রগামী রক্তশ্রোতকে স্থান দান করে। এই 
রর্গেহঠাৎ বিস্ফারিত হওয়ায় ধমনী অগ্রগামী রক্ত-আতের প্রবল আবেগের 
সঙ্গত! করিয়া! থাকে । রক্তের বেগ হাস হইলে, অর্থাৎ যখন উদরছয়ের সস্কোচন 
ক্রিয়া শেষ হইয়! যায়, তখন ধমনী সকল সেই স্থিতিশ্থাপক গুণহশতঃ পুনরাক্ 
শ্বীয় আকার প্রাপ্ত হয়। (খে) যত্কালে উদরছয় বিশ্রাম লাভ করিতে বা 
বিস্কারিত হইতে থাকে, ততৎকালে এই তস্ত সকল ধমনী মধ্যে রক্তের উপর 
চাপ দেওয়ায়, ইহ] রক্তত্রোতের সমতা রাখিয়া থাকে । বদ্যপি ধমনী সকল 
স্থিতিস্থাপক ন! হইয়া ধাতু নির্মিত কঠিন নলীর মত হইত, তাহ! হইলে 
রক্তত্রোদধ ষেপ শ্বভাবত? অনবরত মভাবে প্রবাহিত হইতেছে সে রূপে 
প্রবাহিত না হইয়া, ুৎপিণ্ডের প্রত্যেক অক্কোচনকালে রক্ত এক একবার 
অঞ্জোরে চালিত হইত এবং প্রত্যেক কিশ্রামকালে রক্ত স্থিরভাবে ধমনী মহখ্য 


নর-শারীর-তক্ত। ১২৭ 


অবস্থিতি করিত । কিন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় কি ঘটি! থাকে ? উপহু্ পরি 
উদরন্ধয়ের সৃক্কোচন-শক্তি ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, একাংশ রক্তকে আগ্রে তাড়িত 
এবং অপরাংশ ধষনীর স্থিতিষ্থাপূক প্রাচীরকে বিস্ফারিত করিয়া থাকে । 
সৎকালে হুৎপিওড বিশ্রাম লাভ করে, অর্থাৎ বখন উদরদ্বযের স্ক্কোচন ক্রিয়া 
শেষ হইরা যায়ঃ তখন রক্তকে অগ্রে ভাঁড়িত করিবার জন্য কোন শক্তি প্রযুক্ত 
নল! ধাকিলেও, ধমনী সকলের স্থিতিষ্থীপক শক্তিগুণে, ধমনী প্রাচীর বিস্কারণের 
পর স্বীয় আকারে প্রত্যাবর্তনকালে রক্তের উপর সমভাবে চাঁপ দিয়া খাকে। 
গ্রই চাপৰশতঃ রক্তের অগ্রগামী ম্বোত সংরঙ্গিত হয়। উদরদয় সন্ক,চিত 
হইলে রক্তশোত অগ্রে চালিত এবং দেই সঙ্গে সঙ্গে ধমনী-প্রাচীর বিস্ফারিত 
হয়) উদরছ্বয়ের সক্কোচন শেষ হইয়া গেলে খন ধমনী প্রাচীর পুনরায় 
সন্কচিত, অর্থাৎ স্বীয় আকার পুরায় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন রক্তের উপর 
চাপ দেওয়ার রক্ত অগ্রে চালিত হইতে ঘাকে। এইব্প চাপ পড়িলে যদিও 
রক্ত অগ্র ও পশ্চাৎ হুই দিকেই যাইতে পারে বটে, কিন্ত পশ্চাতে ধমনী মুখে 
অর্ধচন্দ্বাকৃতি কপাট সকল রুদ্ধ থাকায় রভতআ্োত পশ্চাৎ দিকে যাইতে না 
পারিয়া কেবল সম্গুখদিকেই প্রবাহিত হয়। 

ধমনী সকলের শ্থিতিস্থাপক গুণ থাকায় উদরছয়ের একটু শক্তিও 'অপব্যয়্ে 
বা বৃথা খায় লা, কারণ যে শক্তি ধমনী দকলকে বিন্ফারিত করিয়া থাকে 
ধনী সকলের পুনঃসক্কোচনকালে সেই শক পুনরায় কাজে লাগিয়া মাক । 
উপরদয়ের সঙ্কোচনজনিত শক্তির লাভও নাই, ক্ষতি নাই। ধমনী সকল 
ঘেমন প্রথছে উদরন্বের সঙ্কোচনকালে বিল্ফারিত হইয়া থাকে, উদ্বরছয়ের 
বিশ্রাষকালে উহার। পুনঃসঙ্কচিত হওয়ায় রক্তের উপর চাপবশতঃ রক্ত" 
্রোতের সমতা! রক্ষি হয়। 

€গ) ধমনী-প্রাচীরে স্থিতিম্থাপক তন্ত থাকায় (পৈশিক তত্ত থাকাতেও 
ঘটে ) ধমনী সকল দেহের ক্ষণিক রক্তাধিক্যের সহিত বিস্ফারিত এবং রক্তের 
হের সহিত অঙ্কচিত হইতে পারে এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্ত কমিক 
গেলেও ধমনী সকল তন্বধ্যস্থ রক্তের উপর যথোপযুক্ত চাপ দিতে সক্ষম হয়। 
শে) পৈশিক আবরণের সঙ্কোচনবশতঃ অধবা বাহিক কোন চাপ লাগ! 
ছেডু ধমনী ছিন্ কুরে হইয়া! গেলে, স্থিতিস্থাপক ভদ্ত থাকায় ৷ ছি পুঅরাস় 
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স্বাভাবিক আকারে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (৬) শ্থিতিষ্থার্পক তন্ত থাকায় 
ধমনী সকলের, হস্তপদাদ্ির বিবিধ সষ্কালনের সঙ্গে সঙ্গে, ভাস বৃদ্ধি হইয্া 
থাকে । 

পৈশিক আবরণের ক্রিয়া ।--পৈশিক আবরণের সর্ক্প্রধান ক্রিয়া 
€১) প্রত্যেক স্থান বা যন্ত্রের আবশ্যকানুসারে তথায় রক্তের পরিমাণ অন 
বা অধিক করা। যখন ষে স্থান বা যন্ত্র ক্রিঘাশীল থাকে, তখন সেখানে 
অপেক্ষাকৃত অধিক রক্তের প্রয়োজন হয় এবং বখন উহা! বিশ্রামাবস্থায় নিষর্ 
থাকে, তখন তথা তত রক্তের প্রয়োজন থাকে না। উদাহরণ দ্বরূপ 
জাগরিত ও নিদ্রিত মন্তিক্ক উল্লেখ করা যাইতে পরে ! জাগরিত মস্তিষ্ক 
সদত ক্রিয্াশীল-_নানাবিধ চিন্তায় নিযুক্ত, হুতরাৎ তৎকালে তন্মধ্যে অধিক 
রক্তের প্রয়োজন হয়। আবার যখন মানুষ নিদ্রিত থাকে, তখন 
মস্তিক্কের ক্রিয়া এক রূপ রহিত হওয়ায় তখন রক্তের প্রয়োজন তত বেশী 
থাকে দা। এইরূপ প্রয়োজনাহুসারে রক্ত ব্টন করার ক্ষমতা 'পৈশিক 
তন্তর। ইহাস্পষ্টই অনুম্ধান করা যাইতে পারে যে, এই রূপ বিবিধ যন্তরাদির 
প্রয়োজনাহুসারে রক্ত ব্টন কৰা হৃৎপিণ্ডের সাধ্যায্বত্ত নহে; ধমনী সকল 
দেহের সর্ধত্র সমভাবে সঙ্ক.চিত বা বিস্কারিত হইলেও এই বন প্রক্তিয়া 
কখনই জম্পন্র হইতে পারে না। প্রত্যেক যন্ত্র বা স্থানের ধমনী-প্রাচীরে যে 
পৈশিক ভন্ত আছে, প্রয়োজনানুসারে তাহার জঙ্কোচনে রক্তের পরিমাণ 
অল্প এবং বিস্কারণে রক্তের পরিমাণ অধিক হইয়া! থাকে । উদরছুয়ের প্রত্যেক 
সস্কোচনে কি পরিমাণে ও কি বেগে রক্ত সমগ্র শরীরে প্রেরিত হওয়া উচিত 
তাহ! হুৎপিগুদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, কারণ উদরছয় অতি শীঘ্র সন্কচিত 
হইলে রক্তের পরিমাণ অধিক এবং অধিকতর সজোরে সন্ব,চিত হইলে 
রক্তের গতিও তীব্র হইয়া থাকে । বৃহৎ ধমনী ছারা রক্ত সমগ্র শরীরে 
পরিচালিত এবং রক্তত্রোতের সমতা রক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র ধমনী সকল, তাহা- 
ঘের পৈশিক তন্ত ছারা, যে যাচ্ত্রে যে পরিমাণে রক্ত প্রেরিত হওয়া. আবশ্যক 
তাহু। নির্ণয় ও স্থির করে। জমগ্র শরীরে রক্তের পরিমাঁণের ও বেগের হাস 
বৃদ্ধি, স্বৎপিণ্ডের আয়স্কাধীন.) মগ্র শরীরে রক্ত পরিচালন এবং রক্ত স্রোতের 
সমতা রক্ষা, বৃহৎ ধমনী সকলের আয়ত্বাধীন ; কোন যন্ত্রেকি পরিমাখে 
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বক্কর প্রয়োজন, ছর্থাং প্রয়োজনানুসারে শরীরের বিবিধ শ্ছান বা যন্ত্রে রক্ত 
বণ্টন করা ক্ষুদ্র কষুত্র ধমনী কলের আয়স্তাধীন। এইরূপ রক্ত-বণ্ট ন প্রক্রিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর আয়স্তাধীন হইলেও স্বাযু-বিধান ছার! অন্ুশাষিত। ভেসো 
মোটার কেন্দ্র ও ীযুদ্বারা এই বণ্টন-প্রক্রিয়া শাসিত হইয়া খাকে। 
ধমনী সমূহের মধ্য-আবরণস্থিত পৈশিক তন্তর আর একটী ক্রিয়া (২) 
ইলান্রিক তন্তর সহযোগে, ধমনী মধ্যে রন্তের পরিমাণের ন্যনাধিক্যের সঙ্গে 
সঙ্গে, ধমনী ছিজ্রেরও হ্রাস বৃদ্ধি করা। ধমনী মধ্যে রক্তের পরিমাণ মকল 
সময়ে সমান থাকে না|, এমন কি প্রতি হণ্টায় পরিবর্তন হইয়া! থাকে। 
যদ্যপি ধমনী-প্রাচীরে কেবলমাত্র ইলাষ্িক-টিহু (স্থিতিস্থাপক ভন্ত) ধাকিত, 
ভাহা হইলে ধমনী-শ্রাচীর তশ্মধ্য-প্রবািত রক্তের উপর যে চাপ দিয়! থাকে, 
তাহা! কখন অত্যত্ত অধিক এবং কখন অত্যন্ত অপ্প হইত ধমনীর আবরণে 
পৈশিক তন্ত থাকায় এই চাপের একটা সমতা! রক্ষিত হয়, অর্থাৎ রূক্তের উপর 
ধ্মনী-প্রাচীরের চাপ এক সময়ে অত্যন্ত অধিক এবং এক সময়ে অতি অল্প 
'একূপ হইতে পারে না। ধমনী-প্রাচীরে ইলাষ্টিক-টিম্থর সহিত পৈশিক 
তন্ত মিশ্রিত থাকায় এবং পৈশিক তন্ত সমূহের অতি নৃছ ও সব্বত্র সমান 
সক্ষোচন-ভাব থাকায়, ধমনীর স্বাভাবিক “ টোন” বা কাঠন্য সংরক্ষিত 
হয়। যখন এই স্বাভাবিক “ টোন ” বা কাঠিন্যের লাঘৰ হয়, তখন নাড়ী 
অতি কোমল ও নমনীত্ব এবং যখন অযথা বর্ধিত হয় তখন নাড়ী অত্যন্ত 
কঠিন হইয়া থাকে। 
ধমনী প্রাচীরস্থিত স্থিতিস্থাগক ও পৈশিক তন্তর আর একটি ক্রিয়া 
(৩) এইঃ_-কখন কোন কারণে ধমনী কাটিয়া যাইলে উহা আবরণ 
মধ্যে এই তন্ত' সক'ল থাকান্ধ কর্তিত মুখ সম্বচিত হুইয়া ঘায় এবং 
এই অস্ক,চিত মুখে রক্ত স্কন্দিত হওয়ায় ধমনী-কর্তন-জনিত রক্তআব প্রায় 
ক্রমশঃ কদ্ধ হইয়া আইসে। ধমনী-প্রাীরে এই তত্তদ্বয় না "থাকিলে 
কর্তিত মুখদ্বয় সন্কচিত হইয়া এই রূপে রক্তআব বন্ধ হইতে পারিত না. 
হতরাৎ ক্ষুদ্র ধমনী ছেদনে অতি সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হইত। 
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বা 
নাড়ী। 

াহাকে সাধারণত; নাড়ী কহা যার তাহা জত্পিণ্ডেব প্রত্যেক অঙ্ষবোচনের 
সঙ্গে সঙ্গে ধমনী-প্রাচীরের নিয়মিত স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই লছে। 
ষদ্যপি একটা রবারের নলীর এক মুখ একটা পিচকারির সহিত সংযুক্ত 
এবৎ ঘগর মুখ একট সঙ্কচিত করিয়। ব্াখা যায়, তাহা হইলে ঠিক 
জীবিতদেহের নাড়ীর ন্যায় ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া! যায়। এই স্থলে পিচকাঁরি 
হুৎপিও স্বরূপ, রবরের নলী ধমনী ক্বূপ এবং সঙ্গত শ্থান বা মুখ কুভ্র- 
তম ধমনী ও কৈশিকা স্ববপ। যদাগি পিচকারিদ্বারা রবারের নলী জলপুর্ণ 
করা যায় এবং খর ররারের নলীর কে।ন স্থানে অগ্গুলির অগ্রভীগ অতি সাবধানে 
প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে প্রাত্তেক পিচকারির মঙ্গে সঙ্গে 
অঙ্গুলির অগ্রতাগে, জীবিত দেহে হুপিতের প্রত্যেক ষক্কোচনের সঙ্গে অঙ্কে 
ধমনী-ম্পন্দনের ন্যায়, ববারের নলীর স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। ধমনী. 
স্পন্দন বা নাড়ী হ্ৃৎপিও“সক্কোচন-জনিত রক্তের তরঙ্গ ব্যতীত আর বিছুই 
নহে। হৃৎপিণ্ডের সক্ষোচন হেতু পূর্ণ এওয়ার্ট মধ্যে হঠাৎ কিন্ুৎ পরিমাণে 
রক্ত প্রবেশ করার্ধ প্রথমে এই তরম্র উৎপন্ন হয়; এওয়ার্ট| মধ্যে এই তর 
উৎপন্ন হওয়ায় উহার প্রাচীর হঠাৎ স্কীত হইয়! উঠে। ইহাই এওয়ার্টার 
স্পদন। হৃৎপিণ্ডের সক্কোচন ভ্রিয়া শেষ হইবা মাত্র এই তরক্গব্ৎ 
্রক্রিয়াক্রমশ: অগ্রগামী হইতে থাকে এবং তজ্ন্য জ্ৎপিণ্ডের নিকট 
হইতে যভ দূরে যাওয়া যায়, ততই বিলম্বে বিলম্বে ও পরে পরে দেহের 
সর্ধাত্রই এরূপ নাড়ীর স্প্গন অনুভুত হইতে খাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রতি 
সক্ষোচনে ধমনী অধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অতিরিক্ত রক্ত প্রেরিত হওয়ায়, 
ঘর্থাং ধমনীমধ্যে প্রথমে যে পরিমাণে রক্ত ছিপ, হৃৎপিও সক্ষোচনে 
তন্মধ্যে অতিরিক্ত রক্ত প্রেরণে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায়, অন্ুশির 
অগ্রভাগে নাড়ী-স্পন্দনের উচ্চতা অনুভূত হয়। আবার যখন হৃৎপিণ্ডের 
সঙ্ষোভন শেষ হইয়া! পুনরায় উহা! রক্ত কর্তৃক্ক পূর্ণ হইতে থাকে, তখন 


নর-শারীর-তত্ব । 5৩১ 


প্রইরূপ কোন প্রকার নব-বেগ ধমনীমধ্যে প্রেরিত হয়লা। এই সময়ে 
পুর্ধ্ব-বিস্কাৰ্বিত ধমনী, তাহার স্থিতিস্থাপক গুণে, স্বীয় স্বাভাবিক আকারে' 
প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে এবং তজ্জন্য এই সম্য়ে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে 
ষেন নাঁড়ী নামিয়া যাইতেছে এইরূগী বোধ হয়। এই প্রকারে অঙ্থুলির 
অগ্রভাগ্গে একবার নাড়ীর উচ্চতা বা বিস্কারণ এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পরেই, 
নাড়ীর নীচতা বা সম্প্রসারণ অনুভূত হইতে থাকে) 

প্রত্যেক ভেট্টি কুলার দি্টোলি বা উদরন্প়ের মক্কোচন বশতঃ নাঁড়ীর 
স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া! থকে, সুতরাৎ নাড়ীর গতি দেখিয়া! জংপিতের ক্রিয়ার 
অবস্থা অনুমান করা যায়। মণিবন্ধে রেডিয়াল আর্টারি দ্বারাই সচরাচর 
নাড়ীর স্পন্দন অনুভব কর! হইয়া থাকে, কারণ শরীরের মধ্যে এই স্থান্টী 
নাড়ী অন্গুভবের পক্ষে বিশেষ হুবিধাব স্থান। মণিবন্ধ ব্যতীত কপালের দুই 
দীমান্ত প্রদেশ বা রগ প্রভৃতি শবীরের অন্থান্ত স্থানে ও নাড়ীর স্পন্দন অন্ুতব 
কর! যাইতে পারে। হৃংপিণের ক্রিয়ার করত, বেগ বা নিয়ম সম্বন্ধে কোনও 
রূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে নাড়ীর স্পন্দনেও তদন্ুষায়ী ব্যতিক্রম টয়া থাকে, 
হৃতবাৎ নাড়ীর ব্যতিক্রম দেখিয়া হুৎপিণ্ডেব ক্রিঘারও ব্যতিক্রেম নির্ণয় কর! 
যাইতে পারে। তজ্জন্ত পীড়াকালে সদাসর্ক্দা নাড়ী দেখা এত আবশ্যক । 

মানুষের নাঁড়ীর গতি, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ও স্থির অবস্থায়; 
প্রতি মিনিটে ৭* বার। পরিশ্র প্রভৃতি কারণে এই সংখ্যা বর্ধিত 
হইতে পারে। পুর্বে উর্েখ করা গিয়াছে যে দপ্ডাযমান, শয়ান, 
উবিষ্ট ও হেলান অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৮ হইতে ১০তার পধ্যন্ত 
নাঁড়ীর গতিঃ স্কাসবুদ্ধি হইয়া থাকে । বয়ক্রমানুসারে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যুনা- 
ধিক্য ঘটিয়! থাকে! কার্পেটীর বলেন যে, জন্মের পূর্বে ভ্রণের নাড়ীব 
স্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রান ১৪০ বার এবৎ সদ্যজাত শিশুর প্রতি মিনিটে 
১৩০ বার। বয়ঃক্রমের বৃদ্ধি সহকারে নাড়ীর স্পন্দনের জাস হইয়া 
আইসে; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীর বংদদ্রে নাড়ীর স্পন্দন ১৩০ হইতে ক্রমশঃ 
খল্প হইয়। ১০৮ বারে পরিণত হয় চতুর্দশ বৎসরে *৮* এবং একবিংশ 
বৎসর বয়সে ৭৫ বার হয়। সকল বদ্মসেই. মানসিক উত্তেজনা বশতঃ 
নাড়ীর স্পন্দন বর্ধিত হইতে পারে। 
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যত্কালে তেশ্টি,কুলার সিষ্টোলি বা উদরছয্ধের সঙ্কোচন স্বারা নাড়ী 
মধ্যে অন্তিরিন্ত রক্তাগম্ম বশতঃ ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, সেই সময়ে 
ধমনীর দৈর্ঘ্য ও ব্যাস উভয়ই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধমনী; অধিকতর 
লম্বা ও মোটা হইয়। উঠে। এই রূপে বৃদ্ধির মময়ে ধমনী সকলের আকা- 
রেরও পরিবর্তন উপস্থিত হয্স-ষে সকল ধমনী সরল বা মোজা থাকে 
তাহা ঈষৎ বক্র এবং যাহা অগ্রেই বক্র থাকে তাহ1 অধিকতর বক্র হইয়া 
খার্কে ৩২শ চিত্র)। যেমন ভেণ্টিকেলছয়ের সক্ষোচন-ক্রিয়া শেষ হইয়া! যায় 
এবৎ ধমনী সকন্ত্বের স্থিতিস্থাপক গুণবশতঃ উহার পুনঃ সঙ্ক,চিত হইতে 
থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আকারেরও পরিবর্তন সমূপস্থিত 
হয়, অর্থাৎ, ধমনী সকল হুংপিণ্ডের সঙ্কোচন-কালে যে দৈর্ধ্যে ও মোটায় 
বড় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা স্বীয় পুর্র্ব অবস্থ! পুনঃপ্রাপ্ত হয়। ধমনী বিস্ফা- 
রণ কালে উহ্বার বক্রভাব এবং শ্মিতিস্থাপক গুণবশবতঃ উহার পুনঃ সঙ্কো- 
চন_এই উভয় প্রক্তিয়াই ম্ট্গাকায় বৃদ্ধদিগের.. ৩২শ- চিত্র । 
ছুই রগের ধমনীতে স্ুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া, 
যায়। অঙ্গুলি ছারা নাড়ীর স্পন্দন অন্ুতব কালে 
কেবল ধমনীর বিস্কারণই বা ব্যাসের বৃদ্ধিই 
অনুভূত হয়, নাড়ীর দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ও বক্রভাব 
এই সমস্ত কিছুই অনুভ্ত হয় না। 

ধমনী বা নাঁড়ীর স্পন্দন একই সময়ে শরী- 
রের সর্বত্র অনুভূত হয় না। গ্রীবা দেশে 
ক্যারটিড ধমনীর স্পন্দন মণিবন্ধে রেডিয়াল 
ধমনীরঁ স্পন্যনের কিঞ্চিৎ পুর্বে এবং রেডিয্নাল 
ধমনীর স্পন্দন পদতঙের ধমণীর “পন্দনের কিঝিং পূর্বে অনুভূত হয়। 
হৃৎপিণ্ড হইতে যে ধমনী যতদূরে অবস্থিত, সেই ধমনীতে তত বিলম্বে স্পন্দন 
অনুভব হয়, কিন্ত কোনও ছুই ধমনীর স্পন্দন-সময়ের মধ্যে উ হইতে 
$ সেকেও অপেক্ষা বিলম্ব হয় না। 
ধমনী-বিস্কীরণ কালে, বিন্দুমঘ রেখাটীর নযাধ, সর্পব্ধ বক্র আকার ধারণ করে। 
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স্ষিগ্ষোগ্রাফ।-_নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবার জন্য স্ফিগমোগ্রাফ নামে 
এক প্রকার যন্ত্র আছে। এই ষঙ্জ ছারা নাড়ীর গতি কাগজের উপর 
চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। মণিবন্ধে এই যন্ত্র বাব্দিয়া দিলে, নাড়ীর 
স্পনন অনুসারে, এই যন্ত্র সংলগ্ন কাগজের উপর তরঙ্গবৎ চিত্র প্রতি- 
ফলিত হয়। *অন্গুলি প্রয়োগে নাড়ীর যে সমস্ত অতি শ্ৃক্ম ভাব অনুভব 
করা ষায় না. ই যন্ত্র্ধারা! নাডী পরীক্ষা করিলে সেই সমস্তই অবগত হওয়া 
যায়। এতদ্ব্তীত, নাঁড়ীর স্পন্দন একবার কাগজে চিত্রিত হইলে, অপর 
কোন সময়ে নাড়ীর স্পন্দন জন্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিনা 
তাহা বেশ তুলনা! করিয়! দেখিতে পারা যায়। 

স্কিগমে গ্রাফ যন্তদ্ধারা নাড়ী-স্পন্দনেব চিত্র তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে 
দেখিতে পাওয়! ষায় যে, যদিও শরীরের সকল নাঁড়ীর স্পন্দনেরই একটা 
সৌসাদৃশ্ঠ আছে বটে কিন্ত নাঁড়ীর আকার,“অবস্থিতি ও হৃৎপিণ্ড হইতে 
দূরত্ব অনুসারে নাড়ীর স্পন্দনের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া ঘায়। মণিবন্ধে 
রেডিয়াল ধমনীতে স্ফিগমোপ্রাফ বান্ধিয়৷ দিয়া চিত্র তুলিয়া স্ন্দনের চরিত্র 

৩৩শ--চিত্র | * 





পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধমনী একবার হঠাৎ বিস্কারিত 


* রেডিয়াল ধনীর পল -টেসি২। 
1 দৃষল ও হুঙ্কার ব্যক্তির খমনী-স্পন্দন। 
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হুওয়াম্ব (৩শ চিত্র) চিত্রে প্রথমে একটি উচ্চ ও প্রাপ়্ সরল রেখা উখ্িত 
হইয়াছে। ইহার পরই ধমনী পুনঃ সঙ্গ,চিত হওয়ায় চিত্রে উচ্চ রেখা হইতে 
একটী বক্রবেখা ক্রমশঃ নামিয়াছে; বক্র রেখ|টা সর্ধব নিয়ে নাষিবা মাত্র আবার 
ধমনী-বিস্কারণের সঙ্গে সঙ্গে উহা সরল ভাবে উপরে উঠিযাছে। রেখাটা 
উঠিবার মময়ে যেরূপ সরল ভাবে উঠিয়াছে. নামিবার সময়েএসে বূগ সরল 
ভাবে নামে নাই; রেখাটী নামিবার সময়ে ছুই তিন স্থানে বক্র হইয়া নামি- 
যাছে। ধম্নী-সঙ্গোচন্-কালে ধমনী-প্রাচীরে রক্তের বেখের (আটিরিয়াল 
টেনশনের ) তারতম্য অনুসারে এই রূপ বক্রতা উৎপন্ন হয়। আবার 
রেখা'টা উঠিবার সময়ে যেকপ হঠা" মোজা হইয়া উঠিয়াছে নামিবার সময়ে 
সেরূপ নহে; নামিবার মম্য়ে রেখাটী সোজা না নামিয়া ভ্রমশঃ হেলিয়। 
নামিয়াছে। ইহা দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, জৎপিশ্ের সক্কোচন বশতঃ 
ধমনী মধ্যে হঠাৎ রক্ত-ত্রোত-প্রেরিত হওয়ায় ধমনী প্রাচীর হঠাৎ বিস্কারিত 
হুইয়! উঠিয়াছে, কিন্ত তৎপরেই ধমনীর স্বাভাবিক স্থিতিস্থ'পক গুণে উহা 
ক্রমশঃ পুনঃ সন্ষ,চিত হইয়া আগিয়াছে। প্রথম ক্রিয়া হঠাৎ, তাই প্রথম 
রেখাটা দোজা এবৎ তজ্জন্ত অতি অল্প সময় লাগিয়াছে; দ্বিতীয় ক্রিয়া ক্রমশঃ 
সম্পন্ন, তাই দ্বিতীয় রেখা হেলিশা নামিয়াছে এবং তজ্জন্ত কিঞ্ৎ অধিক 
সময় লাপিয়াছে। আরোছণ-রেখ! সরল কিন্তু অবতরণ-রেখা স্থানে স্থালে 
বক্র এই বিষয় এবং ইহার কারণ প্রভৃতি লইয়া শারীর-তত্ববিদ্ প্ডিত- 
দিগের মতভেদ আছে। ইহার কারণাদি সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন বিষয় 
নিশ্চিত সপ্রমাণিত হয় নাই । 

্িাত নাড়ী (ডাইক্রোটিক পল )।_-কোন কোন অবস্থায় অবতরণ 
রেখার বক্রতা এরপ বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ রেখা নামিতে. নামিতে পুনরাঁয় হঠাৎ 
এরূপ উচ্চে উথিত হয় যে নাড়ীতে অঙ্গুলি প্রদাম করিলেও ধমনীর পুনঃ 
বিস্কারণ ভাব স্পষ্ট অনুভব করিতে পার! যায়। অবতরণ রেখা নামিতে 
নামিতে পুনরায় হঠাৎ এরূপ উচ্চে উশিত হয় ষে, প্রথম বা আরোহণ 
রেধাপেক্ষা সময্ষে সময়ে উচ্চতর হইয়া উঠে। এই রূপ নাড়ীকে দ্বিশ্বাত 
নাড়ী বা ভাইক্রোটিক পল.স কনে অর্থাৎ নাড়ীর উপর অঙ্গুলিষ্প্রদান করিলে 
হু্পিণের প্রত্যেক সঙ্কোচনকালে নাড়ী ছুই বার স্পন্দিত হইতেছে: এই 


ম্র-শারীন-তিত্ত। ১৮৫ 


রূপ বোধ হয়। বিকারাবস্থায় নাড়ীর এইরূপ অবন্যা, অর্থাৎ দ্বি্ষ(ত নাডী 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া ঘায়- কিন্ত তাই বলিয়া দ্বিঘাত নাড়ী যে কেবল রোগেই 
উৎপন্ন হয় এরূপ নহে। স্বাভাবিক অবস্থাতেও ন্যনাধিক পরিমাণে শাড়ী 
স্পন্দনের দ্বিত্ব ভাব পরিলক্ষিত হত্ব কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এত অল্প থাকে 
যে অঙ্গুলি দ্বারা প্রায়ই অহ্ছতব করিতে পারা যায় না। দ্বিধাত নাড়ী ব্যতীত 
ত্রিঘাত (টাইক্রোটিক ), বহুমাত (পলিক্রোটিক ) নাড়ীও দেখিতে পাওয়া 
খায়। দ্বিখাত নাঁড়ীর কারণ জন্বন্ধেও নানা! মত আছে বটে, কিন্ত অদ্যাপি 
কোন মতই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। দ্বিঘাত নাড়ীর কারণ যাহাই হউক না 
কেন, এতহ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত দুইটা বিষয় করণ রাখাআবশ্যক £₹- 

(১9 দ্বিন্বাত নাড়ীর কারণ যাহাই হউক না কেন, হুৎপিত্ডের ক্রিয়া 
সম্বন্ধে কোনও রূপ ব্যতিক্রম না থাকলেও, ধমনী প্রদেশে পরিবর্তন উপস্থিত 
হুইলে ছিঘাত নাড়ী উৎ্পন্্ হয় । এই হেতু, কোন এক সময়ে শরীরের 
কোন একটা ধমনীতে দ্বিঘাত নাড়ী উপস্থিত কিন্তু দেই সময়ে অন্তান্ 
ধমনীতে ইহ অনুপস্থিত থ।কিতে পারে। 

(২) দ্বিঘাত নাড়ীর উৎপত্তির প্রধান অহায় ধমনী-প্র।চীরে রক্ত- 
বেগ বা ব্লড-প্রেসারের স্রাস। হঠা২ ও সজোরে ভেন্টি,কেল সঙ্গ,চিত 
হইলেও দ্বিদ্ধাত নাড়ীর উৎপত্তির পক্ষে সহায়তা করে। এই হেতু যে 
সমস্ত জরে ব্রড-প্রেসার হাস বা অঙ্গ হইয়া পড়ে, সেই সমস্ত জরেই দ্বিষাত 
নাড়ী একটী বিশিষ্ট লঞ্ষণ। ধমনী-প্রাশার সংলগ্র তেমো-মোটার ক্বাযু 
সকল কাটিয়া দিলেও দ্বিষাত নাড়ী উৎপন্ন হয়, কারণ এই স্বাযু 
সকল কাটিয়া দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকল অধিকতর বিস্কারিত হওয়া 
প্রধান ধমনী মধ্যে বড-প্রেসার অল্প হই! পড়ে । ধমনী-প্রাচীরের স্থিতি- 
স্থাপক গুণ বা সক্কৌচন ক্ষমতার উপরেও দ্বিঘাত নার উতৎপত্ি কতকটা 
পরিমাণে নির্ভর করে। এই জন্য রোগ বা বাদ্ধক্য বশতঃ ধমনীসকল 
কঠিন হইয়া থেলে সেই ধ্যনীসকলে দ্বিঘাত নাড়ী ভাল অনুভূত হয় না। 

হৃৎপিণ্ডের পধ্যায়ক্রমে সঙ্ষোচন ও বিশ্ফারণ বশতঃ ধমনী-মধ্যে 
রক্তআোত সনাম গতি-বিশিষ্ট, অর্থাৎ ধমনী-মধ্যে রক্তত্রোভ.জলত্োতের 
ন্যায় মমভাবে না চলিয়া থাকিয়া থাকিয়া! চলিয়! থাকে। কোন একটা 


৯০৬ নর-শারীর-তত্ব । 


ধনী কাটিয়া গেলে তাহা হইতে রক্তত্রাব কালে এই রক্ত-আ্োতের সবিরাগ 
গতি বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধমনী কাটিবা গেলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, রক্তআব থাকিয়া থাকিয়া হয়, অর্থাৎ যখন জৃৎপিগড সন্ক,চিত 
হয় তখন রক্তক্ত্রোতি সজোরে বহির্গত এবং যখন হৃৎপিও বিস্ষািত হয় 
তখন অঠি ধীরে রক্ত বাহির হইতে থাকে। ভ্রংপিণড পর্যায়ক্রমে স্কচিত ও 
বিস্কারিত না হইলে ধমনী হইতে রক্তত্রাব কখন সবিরাম গতি হইত ন1। 
শিরা কাটিয়া গেলে তাহ? হইতে রক্তত্রাব এনূপ সবিরাম গতি না হইয়া 
জলঙ্রোতের ভ্তায় সমতাবে নির্ঘতি হইতে থাকে । ধমনী ও শিরা কাটিয়া 
গ্রেলে উহাদেৰ বন্দস্বীবের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

নাড়ীর স্পন্দন জীবদেহের দুই শ্রেণীর অবস্থা জ্ঞাপক ; প্রথম হৃৎপিণ্ডের 
অবস্থা, দ্বিতীয় ধমনী সমূহে অবস্থ।। ধমনী সমূহের অবস্থা স্বাভাবিক 
থাকিলে, জুদম্পদনের কোন প্রকাব ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন উপস্থিত হইলে 
নাড়ীর অবস্থারও পরিবর্তন সমুপস্থিত হর। আবার জুদস্পন্দনের অবস্থা 
স্বাভাবিক "থাকিলে, ধমনী-প্রাচীরে কোন রূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইলে 
নাড়ীর' অবস্থাবও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই জন্যই রোগ-নির্ণস্ব তত্ব 
সম্বন্ধে নাড়ীর অবস্থা একটী অতি প্রধান ও আরশ্ঠকীয় বিষয়। 


ধমনী প্রাচীরে রক্তের বেগ । 


স্বাভাবিক অবস্থায় ধমনী সকল সদত বিস্কারিত, অর্থাৎ রক্ত কর্তৃক পূর্ণ 
থাকায় ধমনী প্রাচীর বিস্তৃত থাকে। তেটি কেলের প্রত্যেক সিষ্টোলি 
বা সঙ্কোচন কালে এওয়ার্ট1 মধ্যে ভধিক রক্ত প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধমনীর এই 
বিক্ষারিত বা বিস্তৃত অবস্থা আরও বদ্গিত হয়। ধমনীর এই বিস্কারিত 
অবস্থাকে আর্টিরিয়াল টেনশন বা বলড-প্রেসার কহে। একটী রবারের নলী- 
মধ্যে অল্প জল প্রক্ষেপ করিলে উহ? যেরূপ ফুলিয়া বা বিস্কারিত হইয়া 
উঠিবে, উহার মধ্যে অধিক জল প্রপ্রিপ্ত হইলে তাহ! অপেক্ষা অধিক ফুলিয়া 
বা বিস্কীরিত হইয়া উঠিবে। আবার যখন ররারের নলী মধ্যে অল্প জল 
থাকায় ররারের নলী অল্প বিশ্ফারিত থাকে তখন যদ্যপি জীহার কোন স্থান 
ছিদ্র করিয়া বা কাটিয়! দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা! হইতে যে বেগে জঙগ 


মর-শারীর-ভস্তব। ৯১৩৭ 


বহি্গত হইবে, জলপুর্ণ থাকায় রবারের নলী অধিক ফুলিয়া থাকিলে 
তদপেক্ষা অধিক বেগে জল'বহিগর্ত হয় । যদ্যপি একটী বৃহৎ বা বধ্যম 
ঘআকারের ধমনী ছিদ্র করিয়া প্র ছিদ্রের মুখের সমান একটা কাচের নল 
সোজা ও উচ্চ করিয়! তম্মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায় তাহা হইলে দেখা! বায় ষে, 
রক্ত সজোরে ৫ হইতে ৫২ বাঁ৬ফুট পর্ধাস্ত ধ নলের মধ্য দিয়া উচ্চে 
উত্িত হইয্বাছে। যে পরিমাণে রক্ত ষতখানি উচ্চে এই রূপে উত্থিত হয়, 
সেই ধমনী ষধ্যে রক্তের বেগ বা প্রেমার তত খানি । এই বেগের নামই ব্রড 
বা আর্টিরিয়াল প্রেসার । 

ধমনী ও অর্ধ রক্তের সহিত যে অতি নিট স্ধ আছে ভাহা 
ঝক্ত সঞ্াপনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য বূউ-প্রেসার মন্বন্ধে পরিবর্তন 
সকল বথার্থ ও শুল্ক রূপে পরিমাণ করাও আবশ্যক। ৬৫শচিত্র 1 * 
ব্লড-প্রেসার পরিমাণ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র 
আছে, তাহাকে মার্করিয়াল ম্যানোমিটার কছে। 
এই যল্প্ের সমগ্র বক্র অংশটী পারদপূর্ণ। যদ্যপি 
এই যন্ত্রের ক্ষুদ্র মুখটা একটী ধমনীর সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে রক্ত সজোরে উহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যস্থ পারদস্তত্তকে আঘাত 
করে। এই রূপে রক্তবেগ কর্তৃক আখ্বাত প্রাপ্ত হওয়ায় 
চিত্রের দক্ষিণ পার্থের পারদস্তত্ত নিম্নে নামিতে এবং 
বাম পার্থের পারদস্ততস্ত উপরে উঠিতে থাকে৷ যন্ত্রের 
দক্ষিণ ও বাম পার্খে পারদের লামা উঠ1 পরিমাণের 
জন্ত দুইটা রেখা অক্ষিত আছে। এই রেখা আবার 
ক্ষুদ্র ক্ষ সমভাগে অনুবিভক্ত। যে পরিমাণে 
পারদস্তস্ত এক দিকে নামে ও যে পরিমাণে অপর 
দির্ষে উঠে, উভয় অংশ একত্র যোগ করিলে তত 
খানি রড-প্রেনার বলা গিয়া থাকে। যে পরিমাণ 








€ মাকুণরিয়া ম্যানৌরিটার | 
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নিয়ে পারদাংশ নামে ও থে পরিশীণ উচ্চে উঠে একত্র সংযোগে বড- 
€গ্রদারের সযীন, অর্থাৎ রক্তের বেগ খানি পরিমাণে উচ্চে পারদক্যত্ত 
উপরে ঠেলিয়! উঠাইয়। রাখিতে পারে। ধমনী-বিধান যধ্যে বড প্রেসার 
ও উহার তারতম্য গরিমাণের জন্য বার এক প্রকার ষন্ত্র আছে; তাহাকে 
ফাইমৌগ্রাক্ষ কহে । 

য্যানোযিটার ষন্ত দারা স্থিরীকৃত হইয়ান্ছে যে, খঙ্গশের ক্যারটিড ধমনীর 
ক্রভ-প্রেমর ২ হইতে ৩২ ইঞ্জ, কুকুরের ৪ হইতে ৭ ইঞ্চ, ঘটকের 
«হইতে ৮ ইঞ্চ পারদস্তত্ত ধারণ করিতে সক্ষম। এই রূপে হিসাব করিরা 
গেখা হইয়াছে যে, মানুষের এগর্টার ব্রভ-প্রেসার ৪ পাউও ৪ আউন্স, 
খ্োটকের ১৯ প্লাউও ৯ আউন্স, এরং মানুষের মণিবন্ধ-স্থিত রেডিম়াল 
খমনীর ব্ড-প্রেসার ৪ ডাম মাত্র। 

বাম ভে্টিকেল মধ্যে ও এওটার প্রাবস্তেই রভ-প্রেসার সর্বাপেক্ষা 
্মধিক; ধতই কৈশিক-নাড়ীর দিকে অগ্রসর হওঘ| যায় তত্বই ব্বুড প্রেসার 
হাস হইয়াছে দেখিতে *৬শ-চিত্র *। 
প্বাওয়া যায় । ধযনী- 
মধ্যে ভেন্টি কুলার সি- 
ষ্টোলি বা উদ্বর সক্কোচন 
কানে রড্ড-প্রেসব সর্ন্বা- 
পেক্ষা। আঁধিক এবহ আরি- 
কেল ঘধ্যে ভায়াষ্টোলি ঝ1 বিস্কার৭ কালে ব্লড-প্রেসার বর্বাপেক্ষা অল হয়। 
শিরামধ্যে অরিকুলার সিষ্টোলি বা কোষ-সৃস্কোন কালে ব্ুভ-প্রেসার 
সব্বাপেক্ষা অধিক হয়। বৃহৎ শিরা ভিন্ন অন্যান্য শিরা সমূহে ধমনীর 
ম্যান ব্ড-প্রেসারের সামগ্রিক হ্রাস বৃদ্ধি নাই। নি 








* ধ দমন, কৈ কৈশিকণ এবং শি শিরাসমূহ মধ্যে বুড-প্রেসাবের উচ্চত', প্রথম চিত্র । 
ল্' প্রব্ড প্লেসারের উচ্চত1। হৃত্বংপিও % বা. উ বাম উদর ; দূ. কে দক্ষিণ কোথ। 
থাম উদর হইতে ধড-প্রেসার ক্রমশঃ হাঁ হইঘা শিরাসমূহ যধ্যে অতান্স হইয়াছে। ধমনী 
হইভে কৈশিকণ মধ্যে উহা হঠাৎ ভ্ৰাস হইয়াছে । কৈশিক1 হইতে শিবাপযুহ মধো 
জষশঃ হাস হইদাছে। শিরাসমুহ মধ্যে ক্রমশঃ ভাঁধ হইয়া! হৃতপিতের ঘদিকটে একবারে 
তত হইয়াছে, কারণ ইহা (২০) রেখার নিযে নামিগ়্ছে। 
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বড-প্রেসারের তারতম্য ।-- নানাবিধ কারণ ৩৭শ-চিত্ত্*। 
ও অবস্থান্ব ব্লড-প্রেসারের তারতম্য টিয়া 
থাকে; তন্মধ্যে নিয় লিখিতগুলি প্রধান ২ 

(১) হাদম্পন্দনের তারতম্য ; (২) ধমনী, 
ও কৈশিকার তারতম্য ; €৩) শ্সাযুবিধানের 
ক্রিশ্নাবশতং তারতথ্য ) ৫) রক্তের তারতম্য ; 
৫) শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে তারতম্য । 

১ম. ছাদন্পন্দনের তারতম্য £-ছ্ৎপিণ্ডের 
সিষ্টোলিতে ব্লড- প্রেসার বর্ধিত এবং ভায়াষ্টো- 
লিতে হ্রাস হইয়া থাকে (৩৭শ চিত্র)। হৃৎপিও যত শীগ্র শ্রীভ সন্কচিত হইতে 
থাকে, রড-প্রেসার প্রথমতঃ তৃত অধিক বর্ধিত হয়, কিন্ত এই অবস্থা 
বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, কারণ শেষে প্রত্যেক সক্ষোচনকালে হুৎংপিণ্ডের 
ধমনীমধ্যে ভ্রেমশঃ অজ পরিমাণে রক্ত প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। প্রত্যেক 
সস্কোচন কালে যত অধিক রক্ত ধমনীমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই ব্লভ- 
প্রেসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। 

যদ্যপি ভেগস স্বাম়ুব উত্তেজনা দ্বারা ছৎপিণের ক্রিছ্বা রুদ্ধ করা যাক, 
তাহা হইলে ধমনীমধ্যে বড-প্রেস্ার অত্যন্ত হ্রাস এঝ শিরার মধ্যে 
বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । 

হয়, ধমনী ও কৈশিক নাড়ীর পরিবর্তন ঃ_ক্কুন্জ ধমনীসমূহের সঙ্কোচন 
ও বিস্কারপ অনুসারে ব্রড-প্রেসারের ভ্বাস বৃদ্ধি হয়। ধমনী সকল সম্ব,চিত 
হইলে বড-প্রেসার বর্ধিত এবং বিন্কারিত হইলে হ্রাস হয়। ধমনী-প্রাচীরে 
যে পৈশিক তন্ত আছে তাহারই সস্কোচন ও শৈথিল্য অনুসারে ধমনীও 





*রক্তবহা নাভীসমূহ মধ্যে বুভ-প্রেসার, দ্বিতীয চিত্র । *উ উদর ;ধ বমনীসমূহ ? কৈ 
কৈশিক। সযুহ ; শিশিবীপমৃহ ; কো! কোধ। ক হইছে গ পর্যান্ত স্কেত বক্র রেখা বৃহ 
ধমনীদযুহ যঘো, গ হইতে ঘ পর্যাপ্ত ক্ষু্গ বমলীসমূহ মধ্যে, য হইজে ৬ পর্যান্ত কৈশিকীসমুস্ 
মধ্যে এবং ড হইতে খ পর্যান্ত শিরাসমূহ মধ্যে ব্ড-প্রেসার। বিন্দুময় বক্র রেখায় 5 গ 
ও"্ছ গ ভোট্টরিকুলার সিষ্টোলি অর্থাৎ উদরদ্বয়ের সঙক্ষোচন কালে (চগ) এবং ডামাঠোজি 
অর্থাৎ বিশ্ফার্থণ কালে (ছগ) ব্ড-প্রেসার নির্দেশ করিতেছে । কব হৎপিও মক্ব্ে 
রড-শ্রেসান্ধ। 
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সপ্ত,চিত ও বিশ্ষারিত হইয়া থাকে ; এই পৈশিক তন্তর ক্রিয়া তেসোমোটার 
যু সমূহের ক্রিয়ার অধীন । 

শষ, স্বাযুঝ্্টানের ক্রিয়া হেতু তারতম্য £-স্ৃতপিত্ডের উপর ম্বাযুবিধানের 
যেক্সপ বিশেষ ক্রিয়া পূর্বে বর্ধিত হইয়াছে, রক্তবহা নাড়ীর উপরেও 
গ্বায়বিধানের তদ্রুপ বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ্বাযুবিধানের ক্রিযাদ্বারা! 
যৈক্ধপ হৃদ-সক্কোচনের শক্তি অর্থাৎ যেরূপ জোরে হুৎপিণ্ডে সন্কচিত হয়, 
ক্রততা অর্থাৎ যেন্পপ শীঘ্র শীপ্র হুৎপিও সঙ্ক.চিত হয় এবং অবস্থিতিকাল 
অর্থাৎ যতক্ষণ সময় লইয়া হৃৎপিণ্ড সঙ্কচিত হয়, অনুশাসিত হয়, 
ধমনীব অবস্থাও সেইরূপ কেন্্র ও সীমান্তগত ভেসোমোটার কেন্জরদ্বারা অনু- 
শাসিত হয়। নিয়ে এই বিধানের ক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইল। 

ধমনী-প্রাচীরের পৈশিক আবরণের উপরেই স্বায়ু বিধান ক্রিয়া! শ্রকাঁশ 
করিয়া থাকে। ধমনী-প্রাচীরের ইলাট্টিক বা স্থিতিস্থাপক তন্ধ সকলের উপর 
শ্বাধু বিধানের কোনও ক্রিয়া নাই, উহারা স্বীয় স্থিতিশ্থাপক গুণে অবস্থানুসারে 
সঙ্কচিত ও বিক্ফারিত হয়। ধমনী সকল যেষন বৃহদীকার হইতে ক্ষুাকার 
হইতে থাকে, ধমনী-প্রাচীরস্থ অন্যান্য বস্তর পরিমাণে পৈশিক তন্ধও ভ্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তজ্জস্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী-প্রাচটরে পৈশিক তই সর্্াপেক্ষা 
বেশী। 'কৈশিক নাড়ী হইতে ধমনী বিধান মধ্যে প্রথম প্রবেশ করিতে গেলেই 
ধমনী-প্রাচীরে পৈশিক তন্তর অবশ্থিতি, এই প্রধান পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয়। কৈশিকা সকল কেবল মাত্র এপ্ডোথিলিঘ্বাল কোষ নির্িত ; এই কৈশিকা 
অমূহ হইতে অতি হৃক্ষতম ধমনীতে প্রবেশ করিলেই সেই ধমনী-প্রাচীরে 
'পৈশিক তন্তর অবশ্থিতি দেখিতে পাওয়া ষায়। এই জন্যই বৃহৎ ধমনী সকল 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র ধমনী অকলের ছিদ্র হ্রাস বৃদ্ধি করা সন্বন্ধে ছায়ুবিধানের 
অধিকতর গ্রমত! আছে। 

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ষদ্যপি খড়গশের সার্ভাইকাল সিম্প্যাখেটিক 
সায় কাটিয়। দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পার্খের রক্তবহানাড়ী সকল বিস্ফা- 
রিত হইয়া উঠে। শশকের কর্ণে এই রূপ সার্ভাইক্যাল সিম্প্যাথেটিক শ্বায়ূ 
ছেফনের ফল বেশ হুষ্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এ কাণ আলোকের 
নিফট ধরিলে উহার অপৰ কাণ অপেক্ষা অধিকতর লালবর্ণ ও উত্তপ্ত এবং উহার 


নর-শারীর-তত্ব। ৪১ 


ধমনী সকল অপর কাণ অপ্রক্ষ1! অধিকতর বিল্কারিত দেখিতে পাওয়া খায়। 
এইরূপ ফলের কারণ কি £ ইহাম্ব কারণ এই £-- এ কাণের ধমনী সকল 
সার্ভাইক্যাল সিম্প্যাথেটি ক স্বাহু দ্বারা, কেন্্রগত দ্বায়ুবিধানের (সেঁটল নার্ভস 
সিষ্টেম) সহিত সংযুক্ত থাকায়, কেন্দুগত স্নাযুবিধান ৬ সিম্প্যাথেটিক গায় দ্বার! 
কাণের ধমনীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিক্কা থাকে। সিম্প্যাখেটিক ক্সায়ূ 
কাটিয়া দিলে কাণের ধমনীর সহিত কেন্ত্রগত ক্গাযুবিধানের থে সংযোগ ছিল 
তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, হুতরাং ধমনী সকল বিস্কারিত হইয়া উঠে। যদঃপি 
্নাযুর কর্তিত দূরস্থ মুখ *(পেরিফেরাল এও) উত্তেজিত কর! ঘাষ, তাহা হইলে 
কাণের ধমনীর আর পূর্বের ন্যাত্ধ বিশ্কারিত ভাব থাকে লা; তৎক্ষণাৎ এ 
ধমনী সকল সঙ্ক,চিত হইস্া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ধমনী সকল 
স্বাভাবিক অবস্থায় অধিক সঙ্ক'চিত বা অধিক বিস্কীরিত এই ছুই অবস্থার 
মাঝামাকি অবস্থার ধাকে; ধমনীর এই মাঝামাঝি অবস্থাকে ধমনীর 
স্বাতাবিক “টোন” কহে। স্নায়ুবিধান ধনীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া এই 
স্বাতাবিক “টোন” রক্ষা করে । 

আর্ভাইক্যাল সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু ছেদন এবৎ তশ্গরে উহা! উত্তেজিত 
করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হয় উপরে বর্ণনা করা গেল, ফল যে কেবল 
ন্ামুরই বিশিষ্ট লক্ষণ তাহ] নহে, কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা! গিয়াছে যে শরী- 
বের প্রত্যেক স্থানের জন্ত গ্র রূপ একটা করিয়া স্নান আছে, সেই জ্গাযু কাটিয্কা 
দিলে &উ রূপ ফল, অর্থাৎ ধমনীসমূহের বিস্কারণ, উপস্থিত হয়। ইহ 
হইতে হম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ষে, প্রত্যেক স্থানের রক্তবহা নাড়ীসমুহ 
স্বায়ুসমূহের শাসনাধীন। এই স্ায়ু স্কুলকে " ভেসোমোটার ” স্বাফু কহে। 
ছেসোমোটার ঙ্লায়ু সকল মেডলা অবলজেটা মধ্যস্থিত ভেসোমোটার কেন্র 
হইতে উৎপন্ন হইয়া মেরু বা কশেরুকা মজ্জা মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া, 
মেরুষজ্জীয় নাযূদমূহের (স্পাইনাল নার্ডষের ) সন্দুখ মুল বা এন্টিরিয়ার কুট 








* একটা শু কাটিলে তাহার ছুইটী কথিত মুখ হয়, তন্মধ্যে যে ষুখটা কেন্্রগত কার 
নিকটবন্াঁ, অর্থাৎ কেন্রগত স্সীয়ুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে দিক্টস্থ (সেক্টাল এ ) এবং থে 
মুখটা খুরবন্থাঁ ভাহাকে পেঠিফেরাল বা ডিষ্টীল এত কহে। 


১৪২ নর-শারীর-তত্ ৷ 


দিয় বছিতগ্ত হইয়াছে এবং তৎ্পরে বহুবিধ জায়ু গ্রন্থি বা গ্যাংগ্রিয়া মধ্য 
দিয়া গমন করিয়া শরীরের নানা স্থানে পধ্যুবষিত হইফ্বাছে। 

পর্থ, রক্তের তারতম্য £--ইহা মহজেই অন্ৃমিত হইবে ঘে দেহ হইতে 
রক্তত্রাববশতঃ রক্ত নির্গত হইয়া গেলে বড-প্রেকার হ্রাস হয়। যদিও রক্ত 
বহির্গমন কালে বড-প্রেসার হ্বাস হয় বটে, কিন্তু রত্তআব বন্ধ হইবা মাত্র 
বড-প্রেসার পুনরায় বদ্ধিত হইয়া স্থাভাবিকে পরিণত হত্ব। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝা ফ্য় যে, যাহাতে মৃত্যু হইতে পারে এত অধিক রক্তআব না হইলে, 
রক্তশ্রাৰ হেতু বলভ-প্রেসার সম্বন্ধে বড় একটা পরিবর্তন উপস্থিত হয় না। 
আবার, দেহ মধ্যে রক্ত প্রবিষ্ট করাইলে ব্লড-প্রেসার বন্ধিত হইয়া থাকে কিন্ত 
এই বৃদ্ধির সীমা আছে। যতই দেহ মধ্যে রক্ত প্রবিষ্ট করা যাইবে ততই 
ঘে ব্রড-প্রেসার বদ্ধিত হইতে থাকিবে তাহা নহে। যতক্ষণ পর্ঘযস্ত না প্রবিষ্ট 
রক্তের পরিমাণ ষমগ্র দেহের ভারের শতকরা ২ কিম্বা ৩ ভাগ্র না হয়, ততক্ষণ 
পর্য্ত বড-প্রেসার বৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু এই সীমা অতিক্রম, করিলে, 
অর্থাৎ এই পরিমীণে অধিক রক্ত দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে, আর ব্লড-প্রেসার 
বৃদ্ধি হয় না। 

৫ম, শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন £_ শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম সম্বন্ধে 
বলড-প্রেসারের ভ্ৰাস বৃদ্ধি শ্বাসক্রিয়। অধ্যায়ে যথা স্থানে, বণিত হইবে। 


কৈশিকা। মধ্যে রক্তসঞ্চালন 

জীবিত জন্ব-দেহের অতি স্বচ্ছ স্থান অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা 
করিয়া কৈশিকা মধ্যে রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি পধ্যালোচন! করা হইয়াছে। 
ম্যালপিঘি সর্ব প্রথমে (১৬৬১ খুঃ অঃ) এই রূপে ভেকের ফুসফুস মধ্যে রত 
সঞ্চালন অবলোকন করেন। তদবধি বেঙ্গাচি ও শ্কুদ্র মৎস্যের লেজ; 
ভেকের লিগুপদ, জিহ্বা ও ফুস্কুস্‌; বাছুড়ের পক্ষ; মনুষ্যের ঠোটের 
অভ্যন্তর ভাগ ইত্যাদি লইয়া বহুবিধ পরীক্ষা করা হইয়াছে । 

কৈশিকার আকার ও বিন্তাসঃ-কৈশিকার আকার ও বিভাস সঙ্গে 
আরা দেখিতে পাই, 


১1 ব্যাল নিত ই হইতে শস্থইতত ইত 1 সর্বাপেক্ষা সুক্ষ 'কৈশিকা মধা দিয়া, 
একটার পশ্চাতে আর একটা এই বঙ্গে, কেবল মাত্র এক সাক্ধি কণিক] যাইভে পারে $ 





নরশারীর-তত্ব। ১৪৩ 
শর্জীপেক্ষা চেওড়া কৈশিকা মধ্য দিষা হুইটা বা ততোধিক কণিকা পাশাপাশি যাইভে 
পাবে? ৮... ২ 
২। ধৈর্য 2 ইঞ্চ। 'কৈশিক1 সকল ক্ষুদ্র শিরা সমূহে পর্যবসিত হইঘাছে। 

৩ মংখ্য! সকল স্থানে সমান নহে । যে স্থান ঘভ ত্রিযাশীল, সেই স্থানে তত 
অধিক 'কৈশিক1 আছে। ভুজ্জন্য ফুসফুস, ঘকৃৎ ও মাংসপেশী সমূহে কৈশিক এভ বেশী 
এবং চক্ষুর স্কেরোটিক আবরণ ও ্ামুদেহে কৈশিক1 এত অল্প । 

৪! 'কৈশিক নাঁভীনকল বহু শাখা প্রশাখাদিতে বিভক্ত ও পরস্পর পরস্পরের সহিত 
সশিলিত হওযায় জাঁলবং স্থান উৎপন্ন হষ। 

কৈশিকা ব। কৈশিক নাড়ীকল ঘি হুক্ধ সুক্ষ ও ব্হুভাগে বিতক্ত 
নলী ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্তাদি মধ্যে এই 
কৈশিকা সকল বর্তমান আছে, কারণ কৈশিকা মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালন হেতু 
, নিকটবর্তী চতুস্পার্খস্থ তন্ত সকল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কৈশিকা সকল 
এক দ্বিকে ধমনীর শে সীর্ম। ও অপর দিকে শিরা সকলের প্রীরস্তের সহিত 
বখলগ্ণ। ধমনী শাখা সকল যেমন ৩৮শ-_ চিত্র্ধ 
রিভক্ত হইতে হইতে কৈশিকার নিকট- 
বন্তঁ হয়, তাহাদের আকার ক্রমশঃ 
ক্ষুদ্র এবং তাহাদের প্রাচীরশ্থছ কনেকটিত 
টিহ্‌ বিলুপ্ত হইতে থাকে । তাহাদের 
মধ্য-আবরণ বাঁ প্রাচীরও ক্রমশঃ সুক্ষ 
হইয়া *কেবল একমাত্র স্তরবিত্তস্ত 
পৈশিক তন্ততে পধ্যবমিত হণ; এই 
পৈষ্নিক তন্তও আবার ক্রমশঃ কম হইতে হইতে পরিশেষে উহাও 
বিলুপ্ত হয়। ধমনীর শাধা হইতে ক্রমশঃ কনেকটিভ টিসু গেল, পৈশিক 
তন্ত গেল, থাকিল কেবল আত্যন্তরিক আবরণ। 'কৈশিকা সকল ধমনী 
শাখার এই আভ্যন্তরিক আবরণ অর্থাৎ অতি সুক্ষ ঝিপ্লি মাত্রে পরিণত 
হইল । 


অণুবীক্ষণ সাহায্যে কোন জীবিত জন্তর কোন স্বচ্ছ স্থান পরীক্ষা করিলে 














* ভেক্কের লিধপদের কৈশিকা। এই কৈশিকা একপিকে একটী সুক্ষ ধমদী ও ক্মপর 
দিকে একটা শুশল্স শিরার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে তীরত্বয় রক্তেপ্ন গভি নির্দেশক ! 


৯৪৪ লর-শারীর-তত্ব। 


দেখিতে পাওয়া যায় ঘে, রক্ত তন্নধ্যদিয়া বেশ সমভাবে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত 
হইতেছে এবং লোহিত কণিকা দকল এক সারবদ্ধ হইয়া, কৈশিকা! সকলের 
বক্রগতি অনুসারে, নানাবিধ আকার ধারণ করিতে করিতে চলিয়াছে, অর্থাৎ 
যেখানে কৈশিকা সন্ক,চিত সেখানে সন্কুচিত এবং ,সম্ক:চিতস্থান অতিক্রম 
করিবামাত্র কিঞ্চিৎ প্রশস্ত স্থানে আসিয়া নিজ রূপ ধারণ কত্বিতেছে। 
কৈশিকা মধ্যেই রক্তের অগ্রগামী আোত সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়। 
ধমনী সকল ঘতই শাখা প্রশাখাদিতে বিভক্ত হইতে থাকে, রক্তত্রোত ততই 
বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে, কারণ শাখা বিভাগানুসারে রক্ত:আ্রাতের ধমনী 
প্রভৃতির প্রাচীরের সহিত সংঘর্ধণও বৃদ্ধি, হইয়া থাকে। 

বৃহৎ কৈশিকা সকলের, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষ ধমনী ও শিরার মধ্যে, রক্ত 
আোতের পরিধিস্থানে, অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীরসংলগ্র, খানিকটা অচল লাইকর 
স্টান্কুইনিস থাকে। এই স্থানের লাইকর স্তান্ুইনিম যে অচল তাহ! তত্বধ্যস্থ 
কণিকার গতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। 'কৈশিকা মধ্যে রক্ত কণিকা 
সকল কিরুপ . ভাবে ভ্রমন করে? লোহিতকণিকা সকল রক্তআোতের 
মধ্যভাগু দিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর বেগে চলিতে থাকে; বর্ণবিহীন লিক্ষকনিকা! 
সকল কৈষ্পিক নাড়ীর প্রাচীরের নিকট দিয়া অতি ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হয়; আর কৈশিক নাড়ীর প্রা্ীর-সংলগ্র খানিকটা স্থান আছে 
ঘেখানে রক্তত্রোত একবারে বন্ধ হইয়া স্থির ভাবে অবস্থিত দেখিতে 
পাওয়। যায় । যদ্যপি কোন ঘটনাক্রমে উক্ত কণিকা সমূহের মধ্য একটা 
ছুইটী কণিকা এই অচল স্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে 
পাওয়া যায় ধে উহা আবার পর্বের ন্যায় সঞ্চালিত হইতে পারিতেছে না, 
ধর কণিকা কৈশিক নাড়ীর গাত্র দিয়া অত্যন্ত ধীরে ঘীরে চলিতেছে এবং 
প্রায়ই কৈশিকার গাত্রে ঠেকিয় ঠেকিয়! থামিয়া যাইতেছে । বর্ণবিহীন কণিকা! 
সকলের নাড়ী-প্রাচীরে সংলগ্র হইয়! থাকা একটা তাহাদের স্বভাব) এই রূপ 
সংলগ্ন হওয়া স্বভাব থাক! হেতু সময়ে সমগ্ধে শ্বেত কণিকা সকল কৈশিকা মধ্যে 
এত সঞ্চিত হয় যে, লোহিত কণিকার কৈশিক। মধ্য দিয়! গমন পথ একবারে কদ্ধ 
ছুই ধায় । লোহিত কনিকা সকল ক্ষুদ্রতম কৈশিক! মধ্যে. একটার পশ্চান্ত 
আর একটা এইরূপ ভাবে একটা শ্রেীতে আবদ্ধ হইয়া সঞ্চালিত হয়। পূর্ন 


নয়খারীরতত্ব। ৯৪৫ 


লিশিত হইস্লাছে যে লোহিত কথিকাসকল স্ছিতিস্থাগক শ্বিশিষ্ট ; ভজন 
হ্থন ঘে স্থানে উহা! কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেখানে উহা! 
তছুপযোশ আকার ধারণ করে, বাধার কারণ দূরীভূত হইলে উহ! আবার স্বীয় 
আকার পুনঃ প্রাপ্ত হয়। 

শ্বেত কণিকা সকল অতি ধীরে ধীরে কৈশিক! মধ্য দিয়া গমন করে ( 
খেত কণিকা! অগেক্ষ! লোহিত কণিকা সকল ১০ হইতে ১২ গুণ অধিক করনত 
বেগে সধ্ালিত হত। শ্বেত কছিকাঁয এই অন্দপভির ছুইটী প্রথান, কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় ?-- প্রথম, শ্বেত কণিকার গাত্র আঠাবত, তজ্জন্ত কৈশিক। 
প্রাচীরে সংলগ্ন হয় ; দ্বিতীয়, শ্বেত কণিকার গাত্রের অধিক ভাগ কৈশিকার 
মধ্যে পরিধিস্থিত অচল লাইকর স্যাঙ্কুইনিসের ভিতর অবস্থিত। কেন 
লোহিত কনিকা রক্ত প্রবাহের কেন্তরস্থলে এবং শ্বেত কণিকা পরিধিস্থলে 
থাকে, এই বিষ সম্বন্ধে মতদ্বধ আছে। হাযিপ্টন ৩৯শ- চিত্র *। 
বলেন ধে, লোহিত ও শ্বেত কণিকার আপেক্ষিক 
গুরুত্বের তাঁরততম্যানুসারেই এই রূপ হটিয়্া থাকে। 
তিনি বলেন লোহিত কণিকা অপেক্ষাকৃত ভারী, 
তজ্ন্য উহা! কৈশিকামধ্যে রক্ুপ্রবাহের মধাস্থলে এবং 
শ্বেত কণিকা অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া উহা পরিষি- 
স্থলে অবস্থিতি কয়ে? 

ভায়াপেডিমিস পূর্বে বরাধর এই বিহ্বাম ছিল 

যে, কৈশিকা ছিন্ন না হইলে ইহার মধ্য হইতে, কেবল 
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না, অর্থাৎ কৈশিকা-প্রাচীর ছিন্ন না হইলে তন্ধ্য 
হইতে কণিকা সকল বাহিরে আসিতে পারে নী। 
২৮৪৬ স্বঃ অঃ শারীরতত্ববিদ গত্ডিত অগষ্টস ওষেলার 
প্রন্জাশ করেন যে; তিনি লোহিত ও শ্বেত উভয় প্রকার কণিকাঁকেই, 








* একটা বৃহৎ কৈশিক? (ভেকের মেসেন্টারি হইতে)। গ লোহিত কবিকা সফজ 
ইকশিকার সধ্যক্থলে বুহিষ্াছে! ক শ্বেত.কণিক কৈশিকাআচীর তেষ করিয়া বাহিঙ্ 
হইতেছে! খ শ্বেত কিক প্রাচীর ওেদ করিয়া বাহির-হইয়াছে। 


৯৯ 


৮ নর-শারীর-তত্ব। 


উ্রৈশিকা : মধ্য হইতে বহির্গমন করিতে দেখিয়াছেন এবং কণিকা সকল 
ইক্ষশিকাঁ-প্রার্টীর ভেদ করিয্না বাহির হইবার পূর্বেও ও প্রা যে রূপ 
রত বা অভিন্ন ছিল, ফৈণিকা-প্রাচীর ভেদ করিঘ়্া কণিকা সকল বাহির 
হইয়া! পড়িলেও কৈশিকা-প্রাচীর তত্রপ অক্ষত বা অভিন্ন থাকে । কৈশিকা- 
প্রাচীর তিশ্ন হইবা মাত্র এত শীগ্রই সংযুক্ত হইয়া বায় €য, কৈশিকা-প্রাচীরে 
আষান গ্রকার ছিদ্র বা ক্ষত চিহ্র দেখিতে পাওয়া যায় ন]। এই ব্যাপারদি, 
অতি চমতকার ও আশ্চর্যজনক হইলেও তৎকালে কাহারগু মনোধোগ 
আকর্ষণ কয়ে নাই । পরিশেষে ১৮৩৭ ধঃ অব বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর কনহিম 
এই: বিষয়টা, দ্র্থাৎ'কৈশিকা ও হথক্ শিরার প্রাচীর ভে করিয়া! রক্তকণিকা- 
সক্চলের বহির্গমন পুনরাবিষ্কীর করিয়া ইহার থাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। 

কৈশিকা ব। ক্ষুদ্র পির সমূহের ভিতর হইতে এই রূপে কণিকা! লকলের 
বহির্থনকে “ ভাঁয়াপেডিসিস” কহে। রক্তের শ্বেত ও লোহিত উভয়বিধ 
কর্িকাই প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। শ্বেত কণিকা বা 
লিন্ককৌধ সকল বাহির হইবার পূর্বে প্রথমে (ক) উহার রক্তবহা নাড়ীর 
অত্যত্তর পার্ডে সংলগ্ন হয়। পরে (খ) উহার প্রবর্ধন বাহির করিয়া 8 
রক্তধহা! নাড়ীর প্রাচীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেযু। তত্পরে (গ) প্রবর্ধ- 
নের গণ্চাৎ শশ্চাৎ জমগ্র শরীর স্ুগ্রসর হওয়ায় কণিকা সকল মধ্যস্থলে 
সঙ্ক চিত দেখায়। পরিশেষে ( ঘ) কণিকা সকল সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীর ভেদ 
করিয়া বাছির হইয়া পড়িয়া তন্তমধ্যে কিঞ্চিৎ দূর গমন করে। 'শৈরিক 
রক্কসঞ্চালনের গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে লোহিত কণিকা সকলও প্রাচীর ভেদ 
করিয়া বাহির ইইয়া পড়ে । প্রাচীর ভেদ করিবার সময়ে লোহিত কণিক! 
জকণ নীর্নাশ্রক্ীর চমৎকার আঁকার ধারণ করে, কিন্ত বাহিরে আসিবা মাত্র 
উহার স্বীয় এমাফ্কার পুনঃ প্রাপ্ত হয়্। শ্বেত ও লোহিত কণিকার বহিরদন্রে 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। শ্বেত কণিকা সকল যেমন স্বয়ং আমিবাবৎ ফর্ধা- 
দিত হইব! প্রাচীর তেদ্ করিয়। বাহির হয়, পোহিত কণিকা সকল তন্কপ 
ছয়ং সুর্জীলিত হইয়া বাহির হয় না। শিরামধ্যে রক্ত সঞ্চালন প্রতিরুদ্ধ 
হুইল গনধ্যে র্-প্রেদার বর্ধিত হয়, তঙ্জন্য লোহিত কণিকা সকল বেন 
চাঁপ পহিয়া সজোরে পি হইস্কা বহির্গত হইন্কা পড়ে। 


অয়-শারীরশ্তব্খ । চট 


শ্বেত ও লোহিত কণিকার প্রাচীর ভেদ কঁরিয্া বহিষ্র্মিনের কারণ সম্বন্ধে 
জান! পকিত নানা প্রক্ষা্ব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেছ কেহ ব্ছেন 

ঘে, কৈশিকা প্রচীরস্থ এণোথিলিয়মের (অর্থাৎ কোষ সবের ) মধ্য মধ্য 
ছিদ্র আছে; এঁ ছিদ্র মধ্যপিয়া কণিকা কল বাহিও হইয়া থাকে । বর্ডন- 
সাশুদূন .বলেন তব “.কৈপিকা-প্রাচীন কেবল জীবিত প্রটোপ্লান্বষ ছার! 
গঠিত, দ্র্থৎ কৈশিক] কেবল ীবিভ প্রোটেশক্লামমের অলী সির আর 
কিছুই নহে। প্রোটোগ্লাজম জীবিত পদার্থ) হুতরাৎ সক্কোচনক্ষণম। 
মঙ্থোচনম্ীল পদার্থের নিয়মই এই বে' উহা! দ্বিখ্ড করিয়া পুনত্লায় ও দ্িখ- 
স্িত অংশদ্বয় একত্র করিলে পরস্পর এরূপে মিশিয় যাব ষে উহা?! যেন 
দ্বিখও করা হয় নাই এই রূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা! হইতে, কার্িক্াঁ- 
প্রাচীর ভেদ করিয়! "কণিকা সকল কিরূপে বহির্গষন করে এবৎ বহির্থমনের 
পর ছিন্ন কৈশশিকা-প্রাচীরের মুখঘ্ধয় কিরূপে একত্র সশ্রিলিত হইয়ু! রুদ্ধ হই) 
হায় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে ।” দা 

কৈশিকার ব্যাস কর্তৃক কৈশিকামধ্যে রক্তসঞ্চালনের গতি ন্ুশীমিভ 
হয়, অর্থাৎ উহার ব্যাসের ভ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে রক্তের গতিরও তারতম্য 
খটিয়া থাকে। এই রূপ ব্যাসের 'তারতম্য,'ষে সমস্ত নাড়ীর প্রাচীরে পৈশিক 
তন্ত আছে তাহ্টতেই যে কেবল উপস্থিত হত্ব তাহা! নহে কৈশিক্কা .সব্- 
লের ব্যামও কর্থন। হব ও কখন হৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৈশিকা-প্রাটীরেন্র 
কোষ মক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ এই রূপ উহার ব্যাসের হ্রাস স্ৃদ্ধি হস্ব। 

কৈশিকা গকল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট । কৈশিকনাড়ী যে কেবল রড" 
প্রবাহের জন্য মৃতনলীর ন্যায় কাজ করে তাহা নহে। ইহারাও সময্াহসাহূর 
সক্ষচিত ও বিশ্ফারিত হইয়া থাকে। গ্রেহাম ব্রাউন দেখাইয়াছেন থে 
'কৈশিক-প্রাচীর স্থিতিশ্থাপক *ও সক্কোচন্নগুণ বিশিষ্ট । ৪ষে স্থানে কৈশিক! 
'সবস্থিত সেই স্থানে রক্তের প্রস্নোজনীয়তা অনুসারে কৈশিকা সকল সন্ডিত 
গবিক্কারিত হইয়া থাকে । . এইরূপে সঙ্ক,চিত ও বিস্ধারিত হওয়া, কৈশিক্‌ 
রঙ সঞ্জালনের যে সহায়ত! করিয়া! থাকে তাহা এককূপ বিঃষন্দেছ। 

কৈশিকামধ্যে ব্ড-প্রেসার "নিম্ন লিখিত কারণে কোল দির্ধি্ স্থানের 
'কৈশিকার মধ্যে বলড-প্রেসারের বৃদ্ধি হস্বঃ--- 


৪৮ নপ-শারীর-তত্ব। 


৯ হখন দেই স্থানে শ্রবিস্টমান ধমনী স্বীড হত, অর্থাৎ, এই 
'্নিস্ঠমান ধমনী স্বীত হইলে বৃহৎ ধমনীর ব্রড-প্রেসার অতি সহজে তন্মধ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হয়্। 

২) বখন প্রবিশ্তামান গৃত্ত ধমনীতে বুড-প্রেসার বঞ্ধিত হয়। 

1 খন সেই স্থান হইতে বহিরামী শিরার স্াস হাস রা সুচি 
ছয়?4-শিরা একবারে রুদ্ধ হইলে ধমনীমধ্যে ব্রভ-প্রেসার চতুণ্গ বর্ধিত 
হইতে দেখ! যায়। 

$। ম্বখন সেই স্থানীয় শিরাসমূহ মধ্যে বড-প্রেসার বর্জিত হয়ে। 

«1 যখন সেই স্থানের কৈশিকা সমূহের ব্যাসের পরিবর্তন হয়। 
'কোশিকা-প্রা্ীর সন্কচিত হইলে তন্মধ্যে ব্ড-প্রেসার বৃদ্ধি হয়। : 

উপরিলিখিত অবস্থাগুলির বিপরীভ অবস্থার, কৈশিক মধ্যে রর্ড-প্রেসা- 
রের ভ্রাস হয়। এত্ব্যতীত, শরীরের তিন্ন ভি স্থানে কৈশিকা মধ্যে বুভ- 
প্রেঘারের হাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়; যথা, অন্তরের কৈশিকা! সমূহ, বৃন্ধকের 
গোমেরুলাই, দ্ডায়মানাবস্থায় পদদ্বক্কবের কৈশিকার রড-প্রেসার অন্যান্য 
স্থানের রড-প্রেসার অপেক্ষা আথিক দেখিতে পাওয়া যায়। 

াক্তে জলীয়াংশের হ্বাস বৃদ্ধি একট অতি আবশ্যকীয় বিষয়, কারণ রক্তে 
জঙগীয়তাগ বর্ধিত হইলে কৈশিকা মধ্যে রক্ত সঞ্চালনেরও গতি সহজ ও 
'বদ্ধিত হয়। দৈহিক কৈশিকা ( সিষ্টেমিক-ক্যাপিলারি ) অপেক্ষা সুস্ফুসীয় 
কৈশিকায় ( পলমনারি ক্যাপিলারিতে ) শোণিত প্রবাহের গতি অধিকতর 
ক্ষত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ যায় দৈহিক 'কৈশিকার সম্নগ্র স্থানাপেক্ষা 
ছুন্ফুদীয় কৈশিকার সমগ্র স্থান অল। 

শিরা মধ্যে রক্ত সঞ্চালন। 

বুক্ত স্রোত ধঙ্ছনী হইতে কৈশিকা মধ্য দিনা শিরার মধ্যে গমন করে। 
গ্রই কৈশ্লিকাপেক্ষা ছোট ছোট শিবাসমূহে রক্তের গতি অধিকতর ত্রত বটে, 
কিন্ত & ছোট ছোট শিরার ন্যায় ছোট ছোট ধমনীতে রক্ত প্রবাছের গতি 
শিলাপেক্ষা জীধিকতর ক্রুত। ধমনীমধ্যে রক্ত যেরূপ সজোরে ও সমভাবে 
অক্াজিত হয়, শিরা মধ্যে তত্র হয় না। তিনটা বিভিন্ন শক্তির বলে রাজ 
শিরার মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয় যখা-_ 


নয়-শারীর-তস্ব। ডঃ 


,১1 এই শক্তিত্রদের ম ধ্য প্রধান শক্তি, কৈশিকা সঞ্চালন হইতে বেগ। 
রক্ত হাৎপিপ্ড কর্তৃক 'ভাড়িভ হইয়া স্থিতিস্থাপক ধমনী-প্রাচীরের মধ্যদিয়া 
'কৈশিকা মূখ্যে নীত এবং তথা হইতে শিরামধ্যে চালিত হয়। প্রথমতঃ 
হৃৎপিণ্ডের বেগ এবং দ্বিতীয়তঃ ধমনী-প্রাচীরের স্থিতিস্থাপক গপবশতঃ 
তত্মধ্যস্থ রক্তের উপর চাপ-_এই ছুইটী শক্তি একত্রিত. হইয়া রক্তকে প্রথন্নে 
ধমনী হইতে কৈশিকা মধ্যে এবং পরে কৈশিকা হইতে সুর কষুত্র শিরা এবং 
তৎপরে বৃহৎ শিরাসমূহ মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। এতদ্বযতীত, শিরা 
মধ্যে রক্ত স্চালনের,আরও একটী বিশেষ স্ববিধা! আছে। কৈশিকার দিক 
হইতে বৃতই হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শিরার গাত্র সংহর্ষণে 
রক্তসধালনের বাধা হ্রাস হইয়া আইসে, কারণ শৈরিক বিধান কৈশিকার শিক 
হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে।: হুইটী ফনেল 
মুখোমুখি করিয়া রাখিলে বেরূপ হয়, ধাযনীক ও শৈরিক বিধাল তক্্রপ- 
ভারে অবস্থিত, অর্থাৎ ফনেলদ্বয়ের চেওড়া মুখ দুইটী বহুশাধা প্রশাখাদিতে 
বিভক্ত ধামনীক ও শৈরিক বিধীনের অবস্থিতি এবং সুক্ষ মুখ দুইটা 
এক দিকে ধমনী ও অপর দ্বিকে শিরার ত্যবস্থিতি নির্দেশ করে। 
আরও, দক্ষিণ কোষ অনবরত সঙ্ক,চিত হওয়ায় তন্মধ্যে রক্ত ষঞ্চিত হইয়া 
থাকিতে পারে 'ঙা। হৃতরাৎ রক্তত্রোত অবিশ্রাস্ত কৈশিক! হইতে শিরায় 
এবং তথ! হইতে হুঁহপিণ্ডে গমন করিয়া থাকে । 

২। এচ্ছিক মাংশপেশীর সক্কোচন বশতঃ শিরামধ্যে রক্ত সঞ্চালনের 
অনেক সহায়তা হইয়া! থাঠিক। হস্তপদাদির শিরা সকল তথাকার প্রচ্ছিক 
মাংসপেশীর নিম়ে অবস্থিত। নানাবিধ কাজ কর্ম ও সঞ্চালন হেতু হত্ত- 
পদাদির মাংসপেশ্শী সকল সন্ব,চিত হইফা থাকে। প্রত্যেক সঙ্কোচন 
কালে মাংমপেশী সকল ফুলিয়া উঠে এবং ফুলিয়া উঠাহেতু তশ্িয়স্থ শির! 
সমূহের উপর চাপ পড়ে। এইরূপে চাপ পড়িলে কি হয়? 'শিরার যে স্থল 
মাংসণেশী কর্তৃক এইরূপে পিষ্ট হয় সেইখান হইতে কতকাংশ রক্ত 
চাঁপ বশতঃ অগ্রে তাড়িত হুইয়! হৃৎপিণ্ডের দিকে গমন করে, আর কতকাংশ 
বিপরীত দিকে (কৈশিকার দিকে ) যাইত চেষ্টা করে কিন্ত শিরা সমূহ 
ভাল্‌ভ বা! কগাট দ্বারা রক্ষিত থাকায় রক্ত পশ্চাৎ দিকে যাইতে পারে, 


৫৭ মর-শারীর-ততব। 


রজ্জ বিপরীত দিকে যাইতে চেষ্টা করিলেই এই পাট কুদ্ধ হইস্কা ঘবয়। 
শিরা মকলের আরও একটা বিখেষ লক্ষণ এই যে, ইহা বহুশাখা প্রশাখাপগিতে 
বিজ্ঞ, সুতরাং শিরার ঘে স্থানে চাপ পায় সেই স্থান ও কপাট মধ্যে ঘে 
রন্জ (বিপরীত দিকে যাইবে বলিয়া? সঞ্চিত হয় তাহ কপাট ক্ষুদ্ধ থাকা 
ছান্ত শাখাদ্বার! হ্ৎ্পিণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে (৩৯শ চিত্র )1 

মাংসগেশী করর্ষ শিরার মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের - এইরূপে সহান্বতা 
হইয়া ধাকে। এক দিকে পুনঃ পুনঃ মাংষপেশী সকলের চাপ ও অপর 
দবিক্ধে কাট সকলের ক্রিয়া বশতঃ শিরাসমৃহুষধ্যে একটা নূর্তন শক্তি 
উৎপাদিত হইয়া তমধ্যে অগ্রগামী র্থাৎ কৈশিকাঁর দিক হইতে হৃৎপিণ্ডের 
ফিকে ) নক্রপ্ররাহেয় সহায়তা করে। 

৩। ৈরিক রক্ত স্ধালনের তৃতীর কারণ, বক্ষ প্রাচীর কর্তৃক নি্ধাশন 
ক্রিন্জা। প্রত্যেক নিশাস গ্রহণকালে বক্ষপ্রাচীর বিস্তৃত থা ন্্ীত হয়, 
তক্জন্য উহার মধ্যন্থিত গহ্বর (বক্ষঃগহ্বর) প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহছণকাণে 
বড় এবং শ্রশ্বাস প্রক্ষেপ কালে ছোট্ট হইয়া থাকে । যখন নিশ্বাস কর্তৃক 
বক্ষঃগহবর স্ফীত হইয়া,উঠে তখন উহা প্রধানতঃ নিশ্বীষ গৃহীত । অর্থাৎ 
টে.কিয়! গ“ব্রংকাই ছ্বার!) বায়ুকর্তৃক পূর্ণ হইয়া থাঞ্চে, কিন্ত নিকাটবস্থা 
শিলা সমুহেও ব্রড-পেসার হ্রাস হইয়া আইসে। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্র্ধকালে 
বক্ষঃগহ্বর বিস্তৃত হইলে রক্ত সঞ্চালনের কেন্্ুস্থীন-দ্বরূপ হাৎপিন্টে 
জগ্রশামী রক্তজ্রোতের বাধা কিক্পরিমাণে ভাস হত, শুতরাৎ বক্গঃগহ্যর 
ধ্যস্থিত শিরাসমূহে দবেগে রক্তআোত আসিয়া. উপস্থিত হয়। জগ 
নিচ্ষাশন যন্ত্র ( পম্প.) দ্বারা! ঘৈনূপ একব।র জল যন্ত্রমধ্যে আনীত এব তৎপর- 
ক্ষাণেই, তাহা সজোরে তাড়িত হয়, বক্ষঃগহ্বর মধ্যেও প্রায় ভদ্রপই ক্রিয়া 
প্রতি শ্বাস গ্রহণকালে ব্নবরত চলিতেছে-_একবার নিশ্বাস গ্রহণে 
বক্ষংপহ্বর স্ফীত হইলে রক্তপ্রবাহ তন্মধ্যে আতবীত এবং প্রশ্বায 
কক্ষে বক্গঃখহবুর স্ষুদ্রতর হইলে রকতপ্রবাহ তকমধ্য হইতে ভাড়িও হইয়া 
দর্থানবে । 

শির: অধ্যে রড প্রেসার ।হৎপিও হইতে ধমনী, ধনী হইতে কেশব 
এবং কৈশিকঃ হইতে শির। মধ্যে বভ-প্রেসার ক্রমশঃ হাস হইয়াছে দেগ্দিকে 
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পাওয়া যাযস। শিরা সকলের কোন স্থানেই বলড-প্রেসার অত্যত্ত অধিক নাই, 
তবে যাহা কিছু আছে তাহা কষুত্ব শিরা সমূহে অর্নবাপেক্ষা বেশী আছে এবং 
হৎশি স্ি্টবততাঁ বৃহৎ শিরাসমূহে মোটেই নাই, অর্থাৎ যতই পি 
হইতে দূরে গমন কর! যায় ততই শিরার মধ্যে ব্রভ-প্রেসার বৃদ্ধি হুইয়াছে, 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

“নিম লিখিত কারণে শৈরিক ব্লড-প্রেসারের হ্রীস বৃদ্ধি হয় £-- 

(১) দেহ সমধিক রক্তপূর্ণ ( প্লেখর!) হইলে ব্লড-প্রেসার বদ্ধিত এবং রক্তা- 
তায় (এনিমিয়ায়) বড প্রেসার হাস হয়। 

(২) শ্বাস ক্রিদ্বা, অর্থাৎ বক্ষঃপ্রাচীর়ের নিষ্কাশন ক্রিত্বায়, হৃৎপিণ্ড 
নিকটবত্তাঁ শিরা সমূহে বভ-প্রেসারের পরিবর্তন উপস্থিত হয় । 

0১) হৃৎপিণ্ডের আচুষণ ক্রিয়া, অর্থাৎ অরিকেল বিস্তৃত হইলে রক্ত ষেন 
তন্মধ্যে চুষিয়। টানার ন্যান্ব আসিয়া উপস্থিত হয়৷ এইরূপে হুইটী আচুষণ 
বা নিষ্ধাশন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়। যার ) একটা নিশ্বাস গ্রহণের সহিত সম- 
কালিফ, অপরটী (যদিও সামান্য ) হদস্পন্দনের সহিত সমকালিক ৷ 

(9) দেহ বা দেহের অস্তপ্রত্যঙ্গাদির অবস্থিতি অন্ুসারেও ভিনস, 
বা শৈরিক ব্রভপ্রেসারের হাপ বৃদ্ধি উপস্থিত হয়. এই জন্য দেহের নিম্মা- 
গ্গের পিরা় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্রড-প্রেসার | 

(€) এ্রচ্ছিক "মাংসপেশীর সঞ্চালনে তত্রিয়স্থিত শিরাসমূহে বড 
প্রেমারের তারতম্য খটয়৷ থাকে । মাৎসপেশী সঙ্কুচিত হইলে তাহার 
নিম্নের শিরার উপর চাপ পড়ে; এইরূপে চাপ পড়ায় শিরার যধ্যে রক্ত 
সঞ্ধালনের গতি বদ্ধিত হয়। যদ্যপি কোন কারণে রক্ত অঞ্চালনের গতি 
বাধা প্রাপ্ত হন্গ তাহা হইলে ৫ষস্থলে চাপ পড়ে তাহার দূরস্থিত অংশে রড- 
প্রেসার বদ্ধিত হয় । বাহুতে একটী দড়ি বান্ধিয়। হাত ইটাইলে দড়ির নীচে 
শিরা উচ্চ হইয়া! উঠিতে দেখা যায়। . 

. (৯) পৃথিবীর, আকর্ষণ হেতু ধাঁমনীক রক্ত সঞ্চালন অপেক্ষা শৈরিক 
বন্ধ ষঞ্চালনের ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। মস্তক কিড্ুক্ষণ অবনত করিয়া 
থাঞ্চিলসে অনতিবিলম্ে মুখ লালবর্ণ হইয়া' উঠে। মন্তক-্রীবাদির শিরা; 
ষমুহে ভাল *ৰা কপাট নাঁ থাকায় এই রূপ অবস্থা উপর হয়। খই 
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রূপ স্থলে রক্ত ধমনী হইতে শিরামধ্যে যেমন প্রবেশ করে, শিরা হইসে 
যন্ধগরবাহ তেমন হুৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে পারে 'না। হস্ত 
মন্তর্ষের উপর উত্তোলন করিয়া রাখা অপেক্ষা বুংাইয়া রাখিযুল তাহার 
শ্বিরা মধ্যে অধিক রক্ত আগমন করে। 
রক্ত সঞ্চালনের দ্রুত গতি | | 

ধমনী, কৈশিকা ও শিরা-এই সকল রক্তবহা নাড়ীর ভিতরে রক্ত 
একই রূপ সমান ভাববে প্রবাহিত হুয় না। ধমনীমধ্যে রূক্তের গতি সর্ব্ধা- 
পেক্ষা ত্রত। কৈশিকা মধ্যে রক্তআ্রোত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মন্দগতি হয় ॥ 
ধমনী অপেক্ষা শিরামধ্যে রক্তআোত ধীরভাবে প্রবাহিত হয়, কিন্ত কৈশিকা 
ঘ্পেহণা শিরার মধ্যে শোণিতত্রোত অধিকতর দ্রুত ঘেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

ধমনী বৃহদীকার হইতে ক্রমশঃ বহুশীখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় অতি 
সুক্ষ হইয়া কৈশিকায় পরিসমাণ্ত হইয়াছে। কৈশিকা হইতে অসংখ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া প্রথমে বৃহৎ 
পরে বৃহত্তর এবং সর্বশেষে রৃহত্তম শিরা উৎপন্ন করিয়াছে । ধামনীক 
ও শৈরিক ব্ধান ছুইটী ফনেলন্বরূপ অনুমান ক্র যাইতে পারে; এই 
ফনেলের বিস্তৃত মুখ ছইটা কৈশিকায় সংলগ্ন, অর্থাৎ ফনেলের প্রশস্ত 
স্থান ছুইটী একত্র করিলে কৈশিকা এবং সুক্ষ মুখ দুইটি হৃৎপিণ্ড সংলগ্ব 
বৃহৎ ধমনী ও শিরা নির্দেশ করে। ইহা! ৩৮শ চিত্রে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। ছৃইটা ফলেনের ৩৮শ চিত্র। 
প্রশৃস্ত মুখ কৈশিকায় সম্মিলিত 
হইয়াছে। শিরার ছিন্র শি, 
ধমনীর ছিদ্র খ অপেক্ষ বৃহত্তর 
প্রদর্শিত হুইয়াছেঠ পূর্বে 
উদ্লিখিত হইয়াছে যে, ধমনী 
ক্রমশঃ অসংখ্য শাখা প্রশাধা- 
দিতে বিভক্ত “হইয়াছে এবং 

ক বাদক ত েরিক বিধানের হাছরমানিক ভরভিতি বদলী শিশির; ঘেখানে 


উতর বিবানিই মিলিত হইয়াছে সেই স্থানটা 'কৈশিক1 | তীর রক্বপ্রধাহের বিষ 
নির্দেশ কাঁিতেছে । 
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তি ক্ষুদ্র শিরা সকল ক্রমশঃ একত্রিত হইয়া বৃহত্তম শিরা উৎপন্ন 
করিয়াছে । যদ্যপি অবিভক্ত বৃহৎ ধমনীমধ্যস্থ ছিদ্রের শ্বান তাহার 
অসংখ্য শ্বাখ! প্রশাখাদির ছিদ্দের স্থানের সমষ্টি অথবা কৈশিকা সমষ্টি 
সমনি হইত, তাহা হইলে রক্তপ্রবাহ সমগতিতে ধমনীর সর্বত্র ও কৈশিকা 
সমুহের ভিতর প্রবাহিত হইতে পারিত। আবার, যদ্যপি শিরা ও ধমনী 
সকলের ছিদ্দে্ট একত্রিত স্থান পরম্পর সমান হইত ভাহা হইলে ধমনী 
ও শিরার মধ্যে রক্তপ্রবাহ সমভাবে সচালিত হইত। এগর্ট1 নামক বৃহৎ 
ধমনীর ছিদ্রের স্থানাপেক্ষা কৈশিকা সমূহের একত্রিত স্থান সমগ্টিপ্রায় ৫০* 
গুণ অধিক, তজ্জন্য কৈশিকা অপেক্ষা ধমনীমধ্যে রকতআোত প্রায় ৫০৭ গুণ 
অধিক ক্রত বেগে প্রবাহিত হয়। 

ধমনীর মধ্যে রক্তত্রোতের ক্রততা ।-__পূর্নেই লিখিত হুইয্মাছে যে, সমগ্র 
রক্ত সঞ্চালনের যধ্যে ধমনীর ভিতর রক্তের গতি সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত। 
'আবার, ধমনীর অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ৎপিণের নিকটবর্তী স্থানে এবং 
উদরছয়ের সষ্কো্চন (ভেন্টি,কুলার সিষ্টোলি) কালেই রক্তের গতি সর্ব্বা- 
পেক্ষা। ভ্রত হয়। উদরছয়ের বিস্ফারণ (ভেশ্টি,কুলার ডায়াষ্টোলি ) কালে 
এবং, যতই হৃৎপিণ্ডের" নিকট হইডে দূরতর স্থানে যাওয়! যায় ততই 
রক্তের ক্রুততা হ্রাস হইয়া আইসে। চ্যাভ স্থির করিয়াছেন যে হৎপিতডের 
সঙ্ষোচন কালে গশ্বের ক্যারটিড ধমনীতে রক্তের দ্রততা প্রতি সেকেণ্তে 
প্রায় ২* ইঞ্চ এবং হুৎপিণ্ডের বিস্কারণ কালে প্রায় ৬ ইঞ্চ। 

কৈশিকা মধ্যে রক্তজোতের ভ্রততা ।--হেল স, ওয়েবার ও ভ্যালেন্টিন 
প্রস্তুতি সকলেই নির্ণয় করিয়াছেন ঘষে, ভেকের দৈহিক কৈশিকার রক্ত সঞ্চালন 
মধ্যে রঞ্চের গতি প্রতি মিনিটে প্রায় এক *ঞ্চ। উষ্ণ শোনিত জীবের 
কৈশিকা! মধ্যে রক্ষের ক্রুততা উহা অপেক্ষা অধিক। কুকুরের কৈশিকা! 
মধ্ো রক্জের গতি প্রতি সেকেণ্ডে হ হইতে হইল ইঞ্চ। 

শিরার মধ্যে বক্তশ্রোতের ত্রততা।--কৈশিকাপেক্ষা শিরার মধ্যে 
ববক্তের গতি অধিকতর ক্রুত বটে, কিন্ত ধমনী অপেক্ষা অনেক অজ! ধষনীর 
ছিন্ের শ্থান সমষ্টি, শিরার ছিদ্রের স্থান সমটটি অপেক্ষা, অঞ্জ বলিয়া স্বিরা- 
পেক্ষা ধমনীমধ্যে রক্তের গতি অধিকতর ক্রত। সাধারণতঃ) ধমনীর ছিত্রের 

২ 
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স্থান সমষ্টি অপেক্ষ! শিরা ও ছিজ্জের শ্থান অমনি প্রায় ২৩ গণ বেশী, 
তক্জন্য শিরা অপেক্ষা ধমনী মধ্যে রক্তের গতি হই তিন গণ অধিক। 
শিরার মধ্যে রক্তের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৮ ইঞ্চ। ধমনী বিধান হইতে 
শৈরিক বিধানে, রক্ত সঞ্চালনের ক্রুততা সম্বন্ধে। ঠিক বিপধীত ভাব 
দেখিতে প্বাওয়া যায়। ধমনী বিধান মধ্যে, হৃৎপিণ্ড হইতে যতই দূরে 
যাওয়া ফ্বন্ন, রক্তের গতি ততই হ্রাস হইয়া আইসে। শৈরিক্ষ বিধান মধ্যেঃ 
কৈশিকা হইতে যতই হৃৎপিণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, রক্তের গতি 
তভই বৃদ্ধি হইতে থাকে । এইকপ হইবাৰ বিশেষ কারণও আছে। শৈরিক 
বিধান মধ্যে, যতই কৈশিকা হইতে হুৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, 
ততই প্রধান শিরা সমূহের ছিদ্রের স্থান সমষ্টি তাহার বিভক্ত শিরা সমুহের 
ছিদ্রের স্থান সমষ্টি অপেক্ষা অল হইয়া আসিয়াছে, তজ্জন্ত রক্ত তের 
দ্রুত্তাও কৈশিকা হইতে হুৎপিগ্ডের দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইগ্জাছে। 

রক্তসঞ্ালন সম্বন্ধীয় বর্ণন। পনিসমাপ্ড কবিবার পূর্বে, যে ষে কাবণ 
রক্ত স্ব্ালনের সহায়তা করিয়া! থাকে তাহা নিম্ষে তালিকাকারে পুনরাষ 
লিখিত হইল :-_ 

১। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও বিস্ফীরণ (সিষ্টোলি ও ডাযাষ্টোলি)। 
হৃৎপিশ্ের সঙ্কোচনে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী মধ্যে তাড়িত হয়; 
হাতৎপিণ্ডের বিস্কারথে রক্ত শিরা হইতে হৃৎপিণ্ড মধ্যে যেন চুসিয়া লও! 
হয়। 
 *২) ধন্মনী-প্রাচীরের স্টিতিস্থাপক (ইকাছিক) ও পৈশিক মেস্ক;লার) 
আবরণ। এই সমম্থ আবরণ থাকা হেতু রক্তত্রোতের সমতা! এবং ক্রমাগত 
জঞ্গালন-গতি সংরক্ষিত হত । - 

৩। কৈশিকার জীবনী শক্কি। 

৪1. তালভ, বা কপাট বিশিষ্ট শির! সকলের উপর মাংসপেশীর চাপ । 

৫1 নিশার গ্রহণ কালে বক্ষঃ প্রাচীরের স্ীতি বশতঃ বৃহৎ শিরা 
“সকল হইতে রক্ত চুমিয়া লওয়া। 


সপ্তম অধ্যায়। 


পাপী 


শ্বাস ক্রিয়।। 


জীবন রক্ষা করিতে গেলে অনবরত অম্রজান বাম্পূশোষণ এবং দ্ঙ্কারক 
বাষ্প পারত্যাগ একান্ত প্রয়োজনীয়। রক্তই প্রায় সকল প্রাণনীরই এই 
অম্নজান বাম্প গ্রহণ ও অঙ্গারক বাষ্প পরিত্যাগের একমাত্র উপায়। রক্ত 
কর্তৃক বাহু জগৎ হইতে অগ্্জান বাপ্প শোষিত হইয়া শরীরের সর্বত্র নীত 
হয়; আবার রক্ত কর্তৃক শীত্রের সর্ধস্থান হইতে দ্ধযন্র্মারক বাস্প গৃহযত 
হইয়। যে যে ইন্জ্রিয় ব) যন্ত্র দ্বারা উহা! শরীর হইতে নির্গত হুইয়া যাইতে 
পারে 'সেই সেই স্থানে উপস্থাপিত হয়। আমরা যেমন বাহ জগৎ হইতে 
আমাদের আহারোপযোগী খাদ্য ও নিশ্বামোপযোগী অন্লজান গ্রহণ করিয়া 
জীবিত থাকি। আমাদের শরীরস্থ তন্তসমূহ তদ্রপ রক্ত হইতে তাহাদের, 
পোষণোপযোগী খাদ্য ও নিশ্বাসোপযোগী অল্লজান বাম্প গ্রহণ কৰিষ্া 
জীবিত থাকে। রন্কই উহাদের নিকট বাহা জগৎ স্বরূপ । এই ছুইটী প্রন্রিয়ার 
(অর্থা২ অগ্জান শোষণ ও ছ্যন্ক্বারক বাণ্প পরিত্যাগ) একত্র সমরিকে 
শ্বাসত্রিয়া কহে। রক্ত সঞ্কালনদ্বারা৷ রক্তআ্রোত শরীরের মধ্যে সকল স্থানে 
প্রবাহিত হয়), স্াসক্রিম্বা দ্বারা স্মস্ত শরীর পরিভ্রমনান্তর রক্ত দূষিত 
হইলে, তাহা পরিস্কৃত বা বিশুদ্ধ হয় । 

মেরুদণ্ডী জন্ত মাত্রেরই এই শ্ববাসক্রিয়! পরিচাঁলনের নিমিত্ত ফুস্্‌ ফুদ্‌ 
নাষক্ষ একটী বন্ত্রআছে। নীচ মেরুদত্তী জন্তদিগের (ধখা ভেক প্রভৃতি ) 
চর্ম শ্বাসত্রিন্থার একটা প্রধান যন্ত্র বিশেষ। ফুস্কুসম্বারা কোন কারণ 
বশ্বতং শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া! গেলেও তাহার! চর্দের তিভর দ্ি্া অয়জান 
বাঞ্প গ্রহণ ও দ্ধযয়নারক বাপ্ণ পরিত্যাগ করিয়া ব্হকাল জীবিত থাকিতে 
প্লারে। শ্রেষ্ঠদীব-শরীরে চরের এই ক্রিক্বা এত অন্ন থে উহ্]র শ্বাস স্বার্থে 


৫৬ দর-শারির-তত্ব । 


চর্থের কোন সহায়তা নাই বলিয়া একবারে পরিত্যাগ করা যাই্ডে পারে 
উচ্চশ্রেমীর জীবদেহে ফুস্ফুদ্‌ একটা অতি প্রধান ঘন্তর। সংক্ষেপতঃ বলিতে 
গেলে, কোষময় ফুস্ফুস একটা হু্ত ও ্বচ্ছ বিল্লি-নির্মিত; এই ঝিল্লির এক 
পার্থর নিশ্বাসগৃহীত অদ্রজান বাম্প এবং অপর পার্থর অপরিস্কৃত ব। অবিদ্ধশড 
রক্ত আনীত হয়! অন্নজান বাম্প এই ঝিল্লির ভিতর দিয়া রক্তমধ্যে 
গৃহীত এবং ও দ্ধপনঙ্গারক বাষ্প রক্ত হুইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাই 
স্বাসক্রিয়ার মূল সত্য | 

ইহা স্মরণ রাখ! আবস্ঠক যে, রক্ত মধ্যে জস্রজান বাল্প গ্রহণ এবং রক্ত 
হইতে ছ্ধযন্ঙ্গারক বাণ্প পরিত্যাগ সম্বন্ধে ফুসফুস কেবল মধ্যস্থমাত্র। ফুস্ফুস 
মধ্যে এমন কোন দাহক্রিঘ়া হয় না যদ্বারা তথায় দ্বযয়ঙ্গারক বাস্প 
উৎপন্ন-হইতে পারে। প্রখানতং শরীরের সমস্ত তন্ত এবং কতকাংশ 
'কৈশিকা যধ্যে অনবরত দাহক্রিয়া চলিতেছে ইহার ফল একদিকে উত্তাপ 
ও অপর দিকে ছ্যন্রঙ্গারক বাণ্পের উৎপন্তি। সামান্ত কাষ্ঠাদির দাহক্রিয়াতে 
সাহা দেখিতে পাওয়া যায়, মহুষ্য শরীর-মধ্যেও দাহক্রিয়াতে ঠিক তাহাই 
পরিলক্ষিত হয়, অর্থা অম্নজানের ব্যয় এবং উত্তাপ ও ছ্য্নঙ্গারক 
বাশ্পের স্ষ্টি। শরীরের সর্বত্রই ন্যুনাধিক পরিমাণে এই দাহক্রিয়া চলিতেছে, 
হুতরাৎ অবিরত স্বযন্গারক বাস্প উৎপাদিত হইতেছে। রক্ত এই দূষিত 
বাশ গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে আসিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্বাস গৃহীত 
অয়জান বাপ্প লইয়া সর্ধ-শরীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে এবং আবার ছ্য্ক্ারক 
বাম্প লইয়! ফুস্ফুসে আমিয়া পুনকুপস্থিত হইতেছে। সুতরাং ফুস্ফুস 
বক্তের এই ধাষ্প-পরিবর্তনের একটী সহকারী বস্ত্র মাত্র বা মধ্যস্থ দ্বরূপ। 


শ্বাস প্রশ্বাসীয় যন্ত্র ও তন্ত সমুহ । 
ফুস্কুদ্‌ মধ্যে বাপ্প-পরিবর্তনই (অর্থাৎ অল্নজান বান্প গ্রহণ এবং ছ্যয়ঙ্ারক 
বাষ্প পরিত্যাগ) শ্বাসক্রিয্নার উদ্দেশ্তা। এই উদ্দে্ট সংসাধিত*হইতে গেলে, 
নাহিক বায়ূ ফুস্ফুদ্‌ মধ্য গমন এবং তথা হইতে তাড়িত হওয়া! আবশ্টক। 
ফুস্ুস্‌বক্ষঃখহবর (চেষ্ট-ব। খোরাক) মধ্যে অবস্থিত। মন্ত্যদেহ স'যুখ তাগে 
একটা কঠিন, পর্দার দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত; এই কঠিন পর্থাটা বক্ষঃ-উদর 


মর-শারীর-তত্ব। ১৫৭ 


হ্যবচ্ছেষক বিদ্লি বা ডাগ্সাফম। নিমটীর নাম উদর-গ্হবর ) ইহার মধ্যে 
শাকাশিয়, ঘ়ৎ, অস্থাদি অবস্থিত) উপরটার নাম বক্ষ৮গহ্বর ; বক্ষঃ- 
গহ্বর ফুপ্কৃসের দ্থারা প্রান্ঘ পরিপূর্ণ । শ্বাপথ ভিন্ন. অন্ত কোন উপান্ধে 
বক্ষ€গহবরের বাহুজগতের সহিত সংলগ্ন নাই । বক্ষঃগহবর সম্পূর্ণরূপে চতুর্দিকে 
খআবদ্ধ; শ্বাসনলী ভিন্ন ইহার - &০শ্--চিত্র্। ' 
আর কোন ছিদ্র লই। বাযু প্রথমে 
নাদিকা ৰ। মুর্খদিঘা প্রবেশ করে; 
ভৎপরে কঠনলী (লেরিংক্স) মধ্য- 
দিয়া বায়ুনলী (টেকিত্বা) এবঘ 
তথা হইতে বায়ুনলীর দুই বিভাগ 
বৎকাই) ছারা ফুসফুস (দক্ষিণ 
ও বাম) যধ্যে গমন করে) 

লেরিংকা ।-_লেরিংক্সা শ্বাস- 
পথের, ঠিক শ্বাসপথের না হউক, 
যেপথ দ্বারা বাঁষু ছুম্কুন্‌ মধ্যে 
গ্যমন কবরে সেই পথের প্রথমাংশ ) 
ইহা থাইরইড, 'ক্রাইকইড ও 
আরিটিনইড উপাঁস্িসমূহ দ্বারা 
নির্দ্িভ । লেরিংক্সের মধ্যে স্বরযন্ধ 
€তোক্ষাল কর্ড ) অবস্থিত ১ বাঝু 
জনিত এই ভোকাল কর্ডের কষ্পন , 
দ্বার স্বরোচ্চারিত হয়। এই 
ভোকাল কর্ড, উপাশ্থিতে সংলগ্ন 
লিগামে্টজাতীয় পদার্থ তিন আর 
কিছুই নহে; যে উপাস্থিতে এই 








* লেরিংজ, টেকি ও ব্ংকাসের সাধারণ প্রতিকৃতি, সম্মুখ হইতে । ক্ষ এপিগ্রটিদ + 
খ টেক্দিযাহ ১৬ খাদি হৃত্ধাকি উপাস্থি ;গ দক্ষিণ ওঁ বাম বংকস। 


৫৮ নর-শারীর-তত্ব । 


ভোকাল কর্ড সংলগ্ধ আছে তাহ] যাংসপেশী দ্বারা সঞ্চালিত হইতে পারে। 
ভোকাল কর্ড সকল গায়ে গায়ে আসিয়া ঠেকিলে লেরিৎক্সে ধাইবার পথ এক- 
বারে কদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে । জিহরার পণ্চাৎ ভাগ ও লেরিংক্পের মধ্যে 
একটা পত্রাকার উপাশ্থি ্মাছে ; ৪১শ-চিত্র। * 
পত্র যেমন বোটায় লাগিয়া. থাকে, 
ইহাও তেমনি লেবিংক্সে লাগিয়া 
আছে; ইহাকে এপিগ্রটস কহে 
(৪,শ গু ৪১শ চিত্র, ক)। লেরিং- 
কের সমস্ত স্থান শ্লৈম্থিক ঝিতিদ্বারা 
আবৃত। ভোক।প কডের উপর 
এই বিল্লি অত্যন্ত পাতলা। 
লেরিংকোর নিয়াংশে টেকিয়ার 
সন্ধে যোগ। ৪০শ ও ৪১শ চিত্রের 
উপরের মোটা অংশটা লেরিংকা। 
লেরিংক্সের এপিগ্লটিন ও কর্ণি- 
কুলা লেরিঞিস নামক স্থান 
ব্যতীত আর সমস্ত স্থানই হান্বা- 
লাইন উপাস্ছি দ্বারা গঠিত। 

টেকিয়া ও ব্রংকিম্বাল নলী।__ 
-টেকিয্া। ( বায়ূনলী ), ক্রাইকইড 
উপাস্থি হইতে যে স্থলে উহা! 
দ্রি€ বিভক্ত হইয়াছে সেই পধ্যস্ত 
বিস্তৃত। ক্রাইকইড উপাস্থি, গ্রীবা- 
দেষ্টত্ব ' (সার্ভাইক্যাল) পঞ্চম 
কশেরুকা এবং টে.কিয়ার ছ্বিধা বিভক্ত স্থান, পৃষ্টদেশীয় ভেসাল) তৃতীয় 








* লেরিংঞজ, ট্রকিদা ও ব্রংকানের সাধারণ প্রতিক্কাতি, পশ্চাৎ হইতে দেখিলে । 
* ক এপিক্লটিস ॥ খ টেকিযার পশ্চাৎদিকের কিলিমঙ্গ জংশ ) দক্ষিণ ও গবাষ অংকন্ধ। 
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কশেরুকার সহিত সমরেখায় বশ্থিত। টেকিয়ার দৈর্ঘ্য ৪ কিন্বাপ্ট২ ইঞ্চ; 
ব্যাস $ হইতে ১ ইঞ্চি পর্যন্ত । 

ষথার্থ ধরিতে গেলে টেকিয়া ফাইব্রো-ইলাষ্টিক বিল্পির নলী বিশেষ; 
এই বিন্লিত্তরের মধ্যে ১৬ হইতে ২* খানি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীর ন্যায় গোলাকার 
উপাস্থি অবস্থিত । এই গোলাকার উপাস্থিগুলি সম্পূর্ণ নহে) এই' উপাস্মি 
গুলি টেকিয়ার সম্মুখ ও পার্খদেশ নির্মান করিয়াছে, কিন্ত পশ্চাৎ দিকে 
বিশ্লিময় মাত্র! এই অনুরীবৎ উপাস্থি গুলি টেকিয়ার পরিধির উ অংশ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে, বক্রী উ অংশ ঝিতিময়, অর্থাৎ পশ্চা দিকে 
যেখানে এই উপাস্থি গুলির মুখ শেষ হইয়াছে সেই স্থানটা ঝিলিদারা 
নির্ট্বিত (৪১শ চিত্র খ)। টেকিয়াও ব্রংকিয়াল নলীব উপাস্থি সকল 
হায়ালাইন উপাস্থি। 

বামুনলীর মধ্য! পশ্চাংৎদিকে, এক স্তর অনষ্্রীইপড. 'পৈশিক তন্ত 
আছে; এই পৈশিক তন্তসকল অঙ্কুরীবৎ উপাশ্থি সকলের মুখেমুখে 
'অনুস্রশ্থ'ভাবে 'অবস্চিভ; বআবষ্টকীনুসাবে উপস্ছি সকালে মুখধগুজি। কাছে 
আনিয়া টে কিয্ার ছিদ্র সক্ক,চিত বা ছোট করাই এই "পৈশিক তন্ত পমুহের 
উদ্দেশ্ত। এইরূপ এনুপ্রস্থ তাবে সংস্থিত পৈশিক তন্ত সকলের বাহিরে, 
লম্বালম্বিতাবে অবচ্থিত কিয়ৎ ,পবিমাণে পৈশিক গুচ্ছ আছে। এই 
পৈশিক তন্তগুলি ফাঁইব্রম তন্ত ও উপাস্থি সকলের গাত্রে সংলগ্ন আছে। 
টেকিক্কা স্তর-বিন্যস্ত কলমৃনার এপ্রিথিলিয্নম দ্বারা আবৃত্ত; এই স্তর সকলের 
সর্কপরির স্তর ফিলিফেটেড। টেকিয়ার মধ্য অসহখ্য শ্সৈশ্থিক গ্রন্থি 
আছে) এই গ্রন্থি সকলের , নীসকল টেকির়ামধ্যে আসিয়া এ 
হুইয়াছে। 

টেকিয়া কিয়দ্দর আসিয়া ছুই ফুস্ফুমের জন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। 
দক্ষিণের অংশটা বাম অংশাগেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর চেওড়া। এই 
বিভ্ অংশদ্য়ের গঠনও ঠিক ট্.কিয়ার মত। ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ 
করিবার পর অঙ্গুরীবৎ উপাশ্থি সকল যে কেবল সম্মুখ ও পার্শ্য়ে অবস্থিতি 
করে এরূপ নহে) ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করনাত্তর গোলাকার উপাস্থিগুলি 
ছিকর ব্যাসের সমস্ত স্থানেই বর্তমান দেখিতে পাওয়া, খায়। ব্রকগ ছুইটাক্ট 


৯৬০ নয়খারীর-তৰ 1 


ফুষ্ফৃসেরসধ্যে প্রবেশ করারপরে ক্রমশ: ইহ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বহশাথা 
প্রশাখাদিতে বিভক্ত হইতে থাকে এবং পরিশেষে কুস্কুদের একট সষুত 
অংশে গিয়া পর্যবসিত হয়। এই ক্ষুদ্র অংশকে লবুল কহে। 

বড় বড় শাখাগুলির প্রাচীর কঠিন ঝিপ্লি, তন্মধ্যে অঙ্গুরীবৎ উপাস্ছি 
সমুহের "কিয়দংশ, অনষ্্রাইপড পৈশিক তন্ত এবং লম্বালছ্ি ভাবে অবস্থিত 
ইলাট্টিক' টিহ্র গুস্থদ্বারা নিশ্িত। উহাদের অতভ্যপ্তর ভাগ গ্নৈস্মিক 
বিন্লিদ্বারা আবৃত; এই গ্নৈস্থিক ঝিদ্সির উপরের'স্তর, লেরিংক ও টে.কিয়ার 
ন্যায়, সিলিয়েটেড এপিথিলিয়ম কর্তৃক মণ্ডিত। ইহার শ্নৈষ্মিক কিলিতে 
বহুল পরিমাণে শ্লোস্মিক গ্রদ্থিসকল অবস্থিত। 

ব্রংকস-সকল যেমন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং উহার প্রাীর পাতলা! 
হইতে থাকে, অঙ্গুরীবং উপাস্থি-সকল তেমনি কিয়া আসিতে থাকে; 
পরিশেষে হ্ষুদ্রতর ব্রংকিয়াল নলীমধ্যে কেবল অতি ছুন্র উপাস্থি-কণ! 
স্থানে স্থানে অল্প অল্প বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে যখন 
এই নলীদকল আরও ক্রমশঃ বিভক্ত হইতে হইতে উহাদের শেষ 
শাখার ব্যাস ৯ ইঞ্চ পধ্যস্ত দাড়ায়, তখন উহাদের প্রাচীর হইতে উপাস্থি- 
কণা সকল একবারে অন্তর্হিত হর) তখন উহাদের প্রাচীর কেবল মার 
অতি কঠিন ফাইব্রস ইলাটিক কিল্লি ও বৃত্তাকারে সংস্থিত পৈশিক ও্স্বারায় 
গঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ষময়েও উহাদের অত্যন্তর ভাগ অতি 
পাঁতল। শ্লৈম্িক ঝিল্লি ও সিলির্টেভ এপিথিলিয়ম দ্বারা আর্ত থাকে । 
ট্রেকিয়া ও বৃহত্তর ব্রংকস অপেক্ষা কষুদ্রতর ব্রথকস সমূহে বৃত্তাকার পৈশিক 
তন্তসকল, প্রচুর পরিমাণে অবস্থিত, এমন কি এই পৈশিক তন্তসকল 
ইচ্ছাদের প্রাচীরের একটা পৃথক গোলাকার আবরণই প্রত্তত করিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। 

কুলছুদ্‌ ও পুরা ।_বক্ষঃগহ্বরের প্রায় অধিকাংশ স্থানই ফুস্ফূদ্‌ অধিকার 
করিয়া আছে। ফুস্ফুস স্পঞ্জের ন্যায় স্থিতিষ্থাপ্ক তন্ত-নির্টিত। 
ছাগের ফুস্কুষ, যাহাকে সাধারণতঃ * ফুলকা” বলা! যায়, তাহা বোঘ হয় 
কাহারও অবিদিত নাই। ফুসফুস গহ্বরময় সন্ত? ফুসফুস ছুইপার্থ্ে বিভক্ত 
বলিয়। দক্ষিণ ও বাম ফুসফুস নামে কখন কখন অভিহিত কর! গগীয়। 
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টেকিয়! বা বাছুনলীর মধ্য দিয়] ফুন্ফুদের সহিত বাহজগতের সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া বায়? 

'প্রত্যেক কুস্কু্দই (দক্ষিণ ও ঘাম ফুসফুস ) একটী সিরস বিন্লিদ্ারা 
সম্পূর্ণ মণ্ডিত; এই সিরফবিন্িকে " পুরা” কছে। প্ররার ছুইটা স্তর 
ঘা পর্দা আছে; একটী স্তর বা পর্দা বঙ্গগহ্বর-প্রাতীরে 'দংলগ, উহাকে 

'প্যারায়টান লেয়ার ” কহে। আর একটা স্তর বা পর্দা ফুসফুসের গাত্রে 
ঘংলগ্ব; ইহাকে “ তিসেরাল লেয়ার” কহে। এই আবরণটী অতি ষহুণ 
শচিকপ। পরার ছুইটী পর্দাই পরম্পর সংলক্ষ, তঙ্জগ্ত উভয় স্তরে মিলিয়। 
একটী মির গহ্বর উৎপন্ন করিয্বাছে। জুস্থাবস্থায় পরার স্তরদ্য়ের মধ্যে, 
গহ্বর থাক! "দূরে থাকুক, সামান্য ব্যবধান শ্ানও থাকে না, একটা স্তর বা 
পর্দা অপর স্তর বা পর্দাটার সহিত গারনেগান্সে লাগিয়া সংলগ্ন থাঁকে। এই 
ছইটী পর্দারমধ্যে অতি সামান্য সিরস রস বর্তমান খাকে। এই রষ 
থাক! হেতু ফুদ্ফুসের বাছ্িক অংশ ষহ্ণীভূত থাকে, তজ্জন্য নিশ্বাস প্রথা 
ফালে ফুস্ফুসের বিশ্ফারণ ও সস্কোচন সময়ে বক্ষঃপ্রীচীরের সহিত কোনরূপ 
, সংঘর্ষণ উপস্থিভ হয় না। 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে প্রা একটা মশর্ণ চছুদিকে আবদ্ধ হা 
বিশেষ । বদ্যপি একটা ছিউ.করিয়া দা মধ্যে বানু বা জল প্রবিষ্ট 
করান মাত্ম, ভাহা হইলে ততক্ষপাৎ ফুস্ফৃুস (তাহার স্থিতিস্থাপক ৩৭ 
বশতঃ) সন্ধ,চিত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য ফুস্ফুস ও বক্ষঃপ্রাচীরের মধ্যে 
অনেকট।" খালিস্থান উৎপাদিত হয়। ফুসফুস দ্বাতাবিক স্থিতিস্থাপক ধর্ব- 
হেতু ষদত বক্ষঃপ্রীচীর হইতে মৃন্ক,চিত হইয়া থাকিতে চেষ্ঠা করে, কিন্ত 
ফুস্হ্সস্থিত বাধুনলী ও বীযুকোষ মধ্যে বায়ুতার প্রক্ল থাকায় ফুস্ফুদ, 
সঙ্কুচিত হইয়া বাইতে পারে না। ফুসফুসের ঠিক বাহিরে, অর্থাৎ লরা- 
শহরের মধ্যে, বাযুতার, নাই, তৃতরাং ফুস্ছুসঠিক বায়ুশুন্য গহ্বরমধ্যে 
অবস্থিত। প্ুরা-গহ্বরমধ্যে কোন প্রকারে - বায়ু প্রবেশ করিলে ফুস্ফুস, 
ও পুরা গহুবর মধ্যে বায়ভার সমান হইয়া পড়ে, হুতরাৎ ফুস্ুযু তৎক্ষণাৎ 
সন্ধ[চিত হা থায়। 

কস্ফ,সের সংগঠন ।_প্রত্যেক ফ্স্ফস্‌ (দক্ষিণ ও বাম ফ্ন্ফুস.) 
চি 


১৬২ নর-শারীর-তত্ব। 


রু্চিৎ পরিষাণে পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগঞ্খলিকে “ লোব ৮ 
কছে। দক্ষিণ ফ.স্ফ,ষে ৩টা লোব এবং বাম ফ,স্ফ,সে ২টী মাত্র লোব আছে। 
এই লোর আবার অসংখ্য চ্ুজন্ষুদ্ব অংশে অন্বিতক্ত। তাহাদিগকে 
“পল্লোধুল ” কহে। প্রত্যেক * লোবুল ” ক্ষত্রকাস্ব ফদ্ফ.স. বিশেষ, কারণ 
প্রত্মেক লোবুলমধ্যে, একটা করিয়া ব্রংকিয্তাল নলীর শাখা, বহু বাযুকোধ 
(€এঞ্জার যেল), রক্তবহানাড়ী, স্বাস্থ ও লোসিকা সমূহ দেখিতে 
সায় মায়। 

€লাবুল মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ব্রৎকিয়াল নলী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে স্ষুদ্রেতর 
শাখায় রিভন্ধ হইতে থাকে, সুতরাং ইহার প্রাচীরও ক্রমশঃ অধিকতন্ত পাতিল! 
হইতে খুকে। পরিশেষে ইহার গ্রাচীর এরিওলার ও ইলাইিক টু নির্মিত 
প্রাতলা একটী ঝিল্লি দ্বারা গঠিত হয়। এই ঝিল্লির অভ্যন্্র ভাগ শক্কবৎ 
€্কোয়েমফ ) এপিথিলিয়ম দ্বারা আবৃত; এই এলিখিলিয়মে সিলিয়া বা 
কেশথাকে নঃ। ব্রৎকিয়াল নলীর শেষ শাখা পরিশেষে একটী কনেলের ন্যায় 
আকার ধারণ করে; এই ফনেলের থাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ উচ্চ স্থান অবস্থিত 
দেখিতে পাওয়া! যায; এই ক্ষ ক্ষুত্র থলীর ন্যায় স্ফীত স্থান ওলিকে ব্যস 
কোষ (এয়ার সেল) কহে। ব্রংকিয়াল নলীর ফনেলাকৃতি শেষ শাখ!। তৎ- 
ন্থে বাযুকোষ সকল একত্রিত হইয়া, " ইনফস্তিবুলম ” উৎপন্ন করে (৪২শ 
চিত্র, খু)। ইনফগডবুলম বাস কোৰ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

বায়কোষ সকল অতি ক্ষুদ্র ও ৪২শ-_চিত্র%। 
নানাবিধ আকার-বিশিষ্ট । উহাদের 
ব্যাস হক হইাতে য ইঞ্চ। ইহাদের 
প্রাচীর অতি হুস্ষ্ ও পাতলা ঝিলিদ্বারা 
নির্থিত। এই বায়ু কোষ সমুহের 
মধ্যে যে এপিথিলিয়ম আছে তাহাতে 
কেশ ব| সিল্য়া নাই। বায়ু কোষ 
ময়ূহের বৃহ্র্তাগে ফুস্ধসীয় ধমনীর 


কগবংকিযাল নলীর শেষ শাখা, ভৎসঙ্গে ইন্ফতিবুলম ও খায়ু-কোব সণ প্র্ণিতি 
হইতে । ক শেষ ব্ংকিক্কাল হুশ ) খ ইনৃকণিযুদ ও বু-কোন সক্ষল |. . 
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'কৈশিকা মকল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই কৈশিকা মধ্যস্থ রক্ত, বায়ুকোষ 
মধ অস্জীন বাপ্প সহযোগে, পরিষ্ূত ও পরিশুন্ধ হই থাকে। বাস্ক 
কোষের বায়ু এবং কৈশিকা'র রক্ত- এতদুভয্নের মধ্যে বাঁযুকোষ ও ফৈশি- 
কার পাতলা প্রাচীর ভিন্ন অন্য কিছুই ব্যবধান নাই, অর্থাৎ বায়কোষ হইতে 
জয়জান বাপ্প কৈশিকা মধ্যে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে গেলে প্রথমে 
বায়ুকোষের পাতলা! প্রাচীর এবং ততৎপরে কৈশিকার পাতলা! প্রাচীর ভেদ 
করিয্পা যাইতে হয়। বাহাতে কৈশিকা মধ্যস্থ রক্ত অতি সহজে অথচ 
সম্পূর্ণ রূপে অযপজানের সংস্পর্শে আদিতে পারে, তক্ন্ত একটী করিয়া 
'ফৈশিকা ও তাহার ছুই পার্থ ছুইট বায়ুকোষ অবস্থিত । 

ফুস্ফুস্‌ মধ্যে ছুই উপায়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, ( ক) ছুস্ফুসীয় বা পল- 
মনারি ধমনী দ্বারা, (খ) ব্রংকিয়াল ধমনী ছ্াঁরা। ফুস্দূসীয় ধমনী ছার 
শৈরিক রক্ত পরিশোঁনার্ঘ ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে আনীত হয়, সুতরাং এই দূষিত রক্ত 
বারা ফুসফুসের তন্তর পরিপোষণ কার্ধ্য কিছুই সম্পন্ন হয় না। ব্রৎকিয়াল, 
ধষনীর শাধা সক ব্রংকিদ্বাল নলীর গাত্রে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । এতস্থ্যতীত, 
ইহার শাখা সকল ফুল্ফুসীয় রক্ত বছানাড়ী এবং জন্ান্ স্থানে প্রবেশ করি- 
স্বাছে। ব্রংকিয়াল ধমনীর রক্ত সকল কতক ব্রংকিয়াল শির এবং কতক 
ফুদ্কুসীয় বা পলমনারি শিরা স্থারা প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। 

ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে অসংখ্য লোবিকা! (লিক্ফাটিক) আছে। ভেগস ও 
সিম্প্যাথেটিক ল্গাযুর শাখা সমূহ ছারা ঘে এন্টিরিক্বার ও পোষ্টিরিয়ার পলম- 
নারি প্লেক্সদ্‌ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ হইতে স্গায়ু সকল কুস্কস্‌ মধ্যে প্রবেশ 
করিষাছে। বু্লবহা নাড়ী ও ব্রংকসের সঙ্গে সঙ্গে সা সকল গমন করি- 
স্বাছে। ব্রংকসের প্রাচীরে অনেক ক্ষত ক্ষুদ্র গ্যাৎগিয়া অবস্থিত দেখিতে 
পাওয়া!যায়। 


শ্বাস প্রশ্বাম কৌশল। 


পর্ধ্যায়ক্রমে বক্ষঃ-প্রীচীরের বিক্ষারগ ও সক্কোচনই শ্বাসক্রিতা ; ইত্হায়! 
বাঁ হুস্ফুল্‌ মধ্যে গমন ও তথা হইতে বহির্গমন করিয়া থাকে । বক্ষ+প্রাডীর 
বিস্লাক্িত হইয়া বাহ্জগৎ হইতে বা ফুন্হুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করাকে নিবাস 


২৬৪ নর,শারীর-তস্ব ; 


ছ্রেনুস্দিরেশন ) এবং বঙ্ষঃপ্রাচীর ফক্চচিত হইয়। ছুস্ফুল্‌ হইতে বায় 
বাকুজগতে বহির্গমন করাকে প্রশ্বাস (এক্সপিরেশন ) কহে। নিশ্বাস হস ও 
প্রশ্ী়্ এক্ষেপ--এই উভয় ক্রিয়ার সমট্িই শ্বায়ক্রিয়া। 

পিশ্বাস গ্রহণ জন্য কি আবন্ঠক ? যাহাতে বহিজ গৎ হইতে বাস কুস্ফু্ 
মধ্যে গ্রযেশ করিতে থারে তজ্জস্ত হক্ষং-গহ্বরের প্রাচীর বা বজ্ষং-গহ্যরের 
তঙগ! কিস্কা উভয় অংশই' এপ ভাবে সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক, যেন তাহাতে 
বঙ্ষঃ-গহ্ধরের আভ্যন্তরিক স্থান বদ্ধিত হয়। এই রূপে বক্ষঃগহ্বর বর্ধিত- 
প্র হইল কাজেই ফুন্ফুষ মধ্যে বায়ুর তার বা এয়ার-প্রেসার ভ্রাস হইবে, 
_হ্থতরাৎ বগ্ষঃগহ্বরের ভিতরে ও বাছিরে বাফুভার সমান করিবার জন্য নুতন 
বায়ু লেরিৎন্জ ও টেকিয়া মধ্যদিয়া। কুস্ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করিবে 

প্রশ্বাস প্রক্ষেপের জন্য কি আবহ্তক ? যাহাতে ফুস্ফুস্‌ হইতে বায়ু 
বছিজগতে বহির্গমন করিতে পারে, তজ্জন্য উপরোক্ত ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া 
উদ্পত্ন হওয়া অবস্তাক, অর্থাৎ বক্ষঃ-প্রান্টীর প্রভৃতির এরূপ ভাবে অঞ্চালিত 
হওয়ার প্রয়োজন যেন তাহাতে বক্ষ?-গহ্বরের আত্যত্তরিক স্থান হ্রাস বা 
সন্কুচিত হয়। এইবূপে বঙ্ষঃগহবর সন্ব,চিত হইলে কাজেই ফুস্ফুপ্‌ মধ্যে 
বায়ুর তার বা এয়ার-প্রেসার বৃদ্ধি হইবে, স্থতরাৎ যতক্ষণ পধ্যস্ত বক্ষঃগহ্বরের 
ভিতরে ও বাহিরে বায়ুর ভার সমান না হয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত ফুস্যুস্‌ হইতে 
বাস বহির্গমন করিতে থাকিবে। বায়ু ফুস্ফুস্‌ মধ্যে গমন এবৎ তথা হইতে 
বহির্থমন উতষ্ব কাজেই লেরিৎক্স ও ট্.কিয়ার মধ্যদিয়। যাইতে হয়, কারণ 
খু পথ ভিন্ন ফুস্ফুমের সহিত বহি গ্রতের অন্য কোন পথ নাই। বঙ্ষঃ- 
গছ্বরের প্রাচীর ও তলা উভয়ের সহিত ফুস্ফুদ্‌ একত্র সংলগ্ন থাকে, হুতরাং 
বক্ষ*-প্রাচীরের বিষ্তার ব! বিক্ষারণ অর্থে ফুস্ফুসেরও বিশুার ধা! বিস্কারণ 
গবৎ বক্ষং-প্রাচীরের হ্রাস ব1 সস্কোচন অর্থে কুল্ফুস্রও হ্রাস বা সক্কোচন 
বুঝিতে ছইবে। 

ব্নময়া শবীসপ্রশ্বাস কৌশল নিম্ন লিখিত চিত্র দ্বার (৪৩শ চিত্র )ম্পষ্টীকৃত 
ঝারিতে চেষ্টা! ক্দিব। মনে কর ১ একটা প্রশস্ত কাচ পাত্র; ইহার হল! 
৪ কে পঞ্চ রবারের দ্বারা নিশ্মিত। এই' রবারের সন্ধে একটা কর্কের ছাডেল « 
সংলত্খ আছে! এই হাগ্ডেল ধরিয়া ইচ্ছাক্রমে রবারের গুলাটী টানি 


নয়শারীর-তব ১৬৫ 


নামান ও ঠেলিযবা উপরে উঠান যায়। কাচ পাঙ্ছের মুখে এফটা কর্ক বেশ 
শরির আটিয়া ৪৩শ-_চিত্র? & 
দেওয়া আছে; এই | 

কর্কের মধ্য দিয় ২ 
চিন্কিভ একটী কাচের 
নল বড় কাচ পাত্র 
যধ্যে প্রবেশ করি" 
স্কাছে। এই নলটী 
বড় কাচ পাত্র মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দ্বিধা! 
বিভক্ত হইয়াছে এবং 
& বিতক্ত কাচের নলম্বয়ের মুখে একটী করিয়! রবারের ব্যাগ বা থলি সংযুক্ত 
আছেঁ। ৩ চিহ্থিত একটা মাকুঁবিয়াল ম্যানোমিটার (পারদপূর্ণ বক্রুনলী 
বিশেষ) বড় কাচ পাত্রের এক পার্খের একঠী ছিজ হারা উহার অভযন্তর 
ভাগের সহিত সংযোগ রহিয়াছে এবং অপর গার্থ্ে ৬ চিহ্নিত ছিন্দর একটা 
রবারের পর্দা্বার আরুত রহিয়াছে । মনে কর বাম দিকের চিত্রে ৪ 
চিহ্ছিত রবারের ' পর্দাটী যেমন তেমনি রহিয়াছে, সুতরাং বড় কাচ 
পাত্রের মধ্যে ও বাহিত বায়ুর প্রেসার উভয়ই সমান বলিয়া ম্যানোমিটারের 
ছুই বাহু মধ্যে পারদ দুইটাই সমান উচ্চে রহিয়াছে এবং রবারের খলী 
ছুইটী সঙ্কুচিত দেখাইভেছে।" বদ্যপি এক্ষণে বড় কাচ পাত্রর মধ্যস্থিত 
স্থান বর্ধিতঞ্ক্করা যায়, অর্থাৎ ৫ চিহ্নিত হাগ্ডেলটা ধরিয়া! কবরের 
পর্দাটা টানিয়া নামান যায় (ঘষে রূপ দক্ষিণ চিত্রে রহিয়াছে ), তাহা 
হইলে বড় কাচ পাত্রের মধ্যস্থিত বায়ুর প্রেসার হ্রাস হস্স হুতরাৎ বড় 
কাচ পাত্রের মধ্যস্থিত রবারের থলী ছুইটা স্কীত হুইয়া উঠে, ম্যানোমিটারের 
ক্ষু্র ধাহহধ্যে পার ঠেলিয়া উচ্চে উঠে, এবং ৬ চিহ্নিত রবারের পর্দা, 
কাঁচ পাত্রের মধ্য দিকে ঠেলিনা চূকিঘ্বা যায়। এই সমস্ত ঘটনার কারণ 
কিঃ -কারণ। বড় কাচ পাত্রের মধ্যস্থিত বাযুত্-প্রেসার অপেক্ষা! ২৩ ও ৬ 
চিচ্ছিত স্ছাঁবে বায়ুর প্রেষার, সৃদ্ধি হওয়ায় 'এই রূপ ত্বটন! ঘটিয়। থাকে। 





১৬৬ নর-শারীর-তন্ব 


৪ চিত্ত রবারের পর্দাটী আধার ঠোলিয়া উপরে তুলিয়া দিলে (যেরূপ খাম 
স্িত্রে রহিয়াছে ) কাচপাত্র ও ২ চিহ্নিত ন্লীর মধ্যে বায়ুর প্রেসারের সর? 
রক্ষিত হুর, হুত্রাৎ দক্ষিণ চিত্রের অবস্থা হইতে বাম চিত্রের অবস্থা! উৎপর 
সন্ধ। , মনে কর ব্দ্যপি কাঁচ পাত্রের ভিতরের স্থান এই রূপে কেবল লন্বালদ্টি 
বন্ধিত্ক নাইয়া ( যেমন ৪ চিহিচত পর্দাটা টানিষা ধরায় হবু) পাশাপাশি গু 
সন্দুখ-পপ্চনতে বস্থিত হয়, তাহা হইলে কাচ পাত্রের মধ্যে বায়ুর প্রেসান 
"মারি অধিকতর বাস হওয়ার উহার ভিতরের খলী ছইটী আরও অধিকতর 
সী হইন্সা উঠে 

'খ্বাস প্রশ্বাম কৌশলে ঠিক এই ব্ধপ খটনাশ্রেম দেখিতে পাওয়া ঘাস) 
বম শ্রশথানীর মাংসপেশীর ক্রিয়া বশত: বক্ষঃগহ্বরের আয়তন সকল দিকেই 
বর্ধিত হন, অর্থাৎ চিত্তে প্রদর্শিত ধে কেবল লম্বালস্থি ভাবেই বর্ধিত হস্ 
একপ লছে। হুতিরাং বঙ্ষঃগহ্যরের ভিতর অপেক্ষা! বাহিরে বাস্ুর প্রেসান 
বেনী হওয়ায় কিন্নৎ পরিমাণে বায়ু ফুস্হৃস্‌ মধ্যে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ 
না ভিতর ও বাহিরের বায়ুর প্রেসার সমান না হয় ততক্ষণ প্রবেশ করিতে 
ধাকে। স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণ প্রধানতঃ একটা পৈশিক ভ্রিয়।। যখন 
্রশ্থাস প্রক্ষেপ কালে মাংসপেশী সকল শিথিল হয় তখন কুস্ফুস্‌ ও বঙ্গ'১- 
প্রাচীরের স্বাভাবিক স্ছিতিস্থাপক গুণবশতঃ উহারা সঙ্কচিত হইয়া বয় 
আকার পুনংপ্রাপ্ত হয়, হৃতরাৎ ফুস্ফুদ্‌ মধ্য হইতে বাডু সজোরে বহির্গত 
হইয়া পড়ে। প্রশ্বাস প্রঙ্গেপ তক্ষন্য পৈশিক ক্রিয়া নহে) ইহা! কেবল 
ফুন্ফ,স্‌ও বক্ষঃপ্রাচীরের মক্কোচনশীলতাগুণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


শ্বাসপ্রশ্বাসীয় সঞ্চালন । 
প্রথম, নিশ্বাস গ্রহণ । 
পুর্ঘই লিখিত হইয়াছে যে নিশ্বাস গ্রহণ একটা পৈশিক ক্রিয়া, অর্থাৎ 
পেশী সকলের ক্রিয়া! বশতঃ বঙ্ষঃগহ্বরের আয়তন বর্ধিত হইয়া খাকে। 
খাছতখহ্ররের ব্মাক্বতন ভিল দিকে বর্ধিত হত্স) ইহার (ক) লম্বালন্দথি 
ব্যাজ, (খ) পাশাপাশি ব্যাস এবং (৭) সন্মুখ-পশ্চাৎ ব্যাস বার্ধিত হইয়া 
থাকে। স্বাভাবিক নিখ্বীসগ্রহণে নিমলিধিতত হাংষপেনীওলির জিয়া 


লর-শারীর-তত্ব । ১৬৭ 


উৎপন্ন হয়ঃ-জয়াফায, একটার্দাল ইন্টারকষ্টাল, ইন্টার্পাল ইন্টারকষ্টের 
কিন্ুদংশ, জিভেটোরিষ কষ্টেরম ও সেরেটস গোষ্ঠাইকস হুপিরিয়ার | 

(ক) দ্বায়াফমের সন্কোচন, হুতরাং উহার অবতরণ বশতঃ বক্ষঃগহ্বরের 
লশ্বালস্বি (অর্থাৎ উপর হইতে নীচের দিকে) ব্যাস বদ্িতু হস্স। 
ভায়্াফমের পার্শ্য় পেখীময়) এ অংশহ্বয়ই বেশী নামি পড়ে। 
উহার মধ্যস্থান টেওন বিশেষ ; ইহা অপেক্ষাকৃত অচল বা স্থির থাকে । 

€খ) ও (গ) পঞ্জরাশ্থি সমূহের উপরে উত্থান বশতঃ বক্ষঃগহ্র্কের 
পাশাপাশি ও অন্ুখ-শশ্চাৎ ব্যাসন্বয় রষ্িত হয়। পঞ্জরাস্থি বা পশু! 
ফ্বকলের মধ্যে অধিকাংশগুলিই পশ্চাতে পৃষ্ঠদণ্ড ও সন্মুখে ষ্টার্ণম নামক 
অস্থিতে সংলগ্ন আছে। পঞ্জয়াস্থিসকল সন্মুখ ও গার্খে উত্থিত হত, পশ্চাতে 
পৃষ্টপণ্ডে দু সংযুক্ত থাকায় তথায় উপরে উন্িত হইতে পারে ন!। 

সাধারণ নিশ্বাস গ্রহণে এক্সটার্ণাল ইন্টারকষ্টীল এবং ইন্টার্ধাল ইন্টার” 
কষ্টালের যে অংশ পণ্ডকা উপাশ্থি অমুহের ( কষ্টাল কার্টিলেজের ) 
মধ্যে অবস্থিত, এই দুইটী মাৎসপেশীদ্বারা পপ্তরাস্থি সকল উত্তোলিত হইয়া 
থাকে। এই দুইটা মাংসপেশী আবার ৪৪শ-_চিত্র *। 
লিভেটোরিস কষ্টের ও সেরেটস 
পোষ্টাইকস তুশ্বিরিয়র মাংসপেশীদস়্ 
কর্তৃক সাহাধ্য প্রাপ্ত হয়। 

ইন্টারকষ্টাল-হয়ের ক্রিয়া অতি 
সহজ উপায়ে বুঝাইয়! দেওয়া! যাইতে 
পারে । ৪৪শ-চিত্রে ক খ একটী সোজ। 
কষ্ট; ইহা মনুষ্যদেহে পৃষ্টদণ্ডের 
সমতুল্য। ইহার ষহিত গ ও তব 
ছুইটী কাঠ সবাস্তরালভাবে সংযুক্ত 
আছে? এই ছুটী কাঠ বেন ছুইখানি 
পর্ডকা বা পঞ্জরাস্থি। এই দুইখানি 











₹ একটারণাজা ইা্টারকীল দাংলগেশী সমূহের ত্রির! প্রদর্শক হস্ত । 


৯৬৮ নর-শারীর-তত্ব 


কাঠ সম্মুখের আর একখানি দোজ্গা কাঠের সহিত সংযুক্ত রহিত্রাছে ) 
উহা! মানবগ্দেহের টীর্শয অস্থি নির্দেশ করিতেছে। এক্ষণে যদ)পি এই বন্তে, 
ইন্টারকপ্তীল মাংসপেশী সমূহের অনুকরণে, একটা রবারের (স্ছিতিস্থাপক 
এপবিশিক্ট) দড়ি সংলগ্ন কর! খায়, তাঁহ! হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ইন্টারকষ্টাল 
মংযপেশী সমূহের ক্রিয়া! অনায়াসেই উপলদ্ধি হইবে । ৪৪শ-চিত্রে গ শ্ব ছার 
এক্সটার্ণাল ইপ্টারকষ্টাল মাংসপেশীর অবস্থিতি ও ক্রিয়া প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
এই চিত্রে গ ত্য (অর্থাৎ একসটার্ণাল ইন্টারকষ্তরীল মাংসপেশী ) মন্মুখ ও 
নিয়দিকে লশ্থিত রহিয়াছে । এইরূগে বিস্তৃত করার পর যদ্যপি উহ 
স্াঁড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা! তৎক্ষণাৎ পঞ্জরাশ্থি সমূহেক্র উপরে 
উত্ধোলোনের ন্যায়, সমাস্তরাল কাষ্ঠ দুইখানিকে উপরে উঠাইয়! থাকে, 
অর্থাৎ গ ঘর্ণর্ঘ আকারে পরিণত হয়। ষদ্যপি আবার এই চিত্রটীকে 
ইন্টার্দাল ইন্টারকষ্টাল মাংসপেশী সমৃ- ৪৫শ-_চিত্রঞ্ক। 
হের অনুকরণে অবস্থাপিত করা যায় 
€৪৫শ-চিত্র। চ ছ) তাহা হইলে ঠিক 
বিপরীত ফল উতপন হইতে দেখা যায়; 
অর্থাৎ উহা পর্গরাস্থি সমূহকে নিয়ে 
লামাইল্সা থাকে (৪৪শ-চিত্র, ৮ ছণ)। 
এই ব্বপে প্রত্যেক নিশ্বাসে একসটার্ণি 
ইন্টারকষ্টধল-মাংসপেশ্ী সমূহ কর্তৃক 
শ্জরাস্থি মল উপন্ে উত্তোলিত (৪৪শ- 
চিত্র'বং প্রত্যেক প্রশ্বামে ইটার্ণাল 
ইন্টীরকষ্টাল মাংসপেশী সমূহ কর্তৃক 
পর্ধরাশ্থি যকল নিম্কে অবনমিত (৪4শ-চিতর) হইডেছে। 

খ্ইরূপ খটনাশ্রেমর কারণ নির্দেশ করাও কঠিন নহে। মাংসপেস্টী 
মকলের সক্কোচনকালে' কি টিয়া থকে? মাংসপেশী যে ছুই সীমার 
মংলগ্গ থাকে দেই ছুই সীমা সঙ্কোচনকালে নিকটবর্তী এবং মাংসপেশীর 
বিশ্কারণ কালে ঁ ছুই সীম দুরব্তাঁ হইয়া! থাকে। ইন্টারকষ্টাল মাহী 

*এইন্টানথুর ইন্টারকষ্টাজ মাংদগেশী সমূহের করিত! প্রদর্শক বহর । 





নর-শারীয়-তত্ব। ১৬৯ 


সমূহের সক্কোচসেও ঠিক ্ীর়প ফল উতৎপর হয়।: গ'খ অবস্থায় একাটারণাল 
ইন্টারকষ্টাল যাংদপেশী সকল বিস্তৃত থাকে; সম্ক,চিত হইতে গেলেই 
গশ্খ সীমা আরও নিকটবন্তা (৪৪শ-চিত্র, এঁর) হইবে, হুতয়াং পঞজরাস্থি 
সকল উচ্চে উত্তোলিত হইতে হইবে । ইন্টার্দাল ইন্টারকষ্টাল মাংসপেশী 
সকল এ্কাটার্ণাল ইটারকষ্টালের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে । 
চছ অবন্থায় ইন্টার্গাল ইন্টারকপ্টাল মাংসপেশী সকল বিস্তৃত থাকে; 
সঙ্কৃচিত হইতে গেলেই চ ছ সীমা আরও নিকটবর্তী (৪৫শ-চিত্র, ৮৮ছ৭) 
হইবে, জুতরাৎ পঞ্জরাশ্থি সকল নিষ্সে, জবনমিত হইতে হইবে। কঠিন 
' পরিশ্রম কিম্বা অন্ত যে কোন কারণে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার 
. সমক্কে গভীরনিশ্বাস গৃহীভ হয়। এই জময়ে, পূর্ববোন্লিবিত নিশ্বাস 
গ্রহণের আবশ্কীয় মাংসপেশী ব্যতীত অন্যান্য মাংসপেশীরও ক্রিয়া আবস্ঠাক' 
হইয়া থাকে । সাধারণ নিশ্বাসে যে ঠিক কোন কোন মাংসপেশীর ক্রিয়া উৎপন্ন 
হয় এবং অসাধারণ নিশ্বাসেই বা কোন কোন্‌ মাংসপেশীর সহায়তা প্রশ্নো- 
'জন হয়, তাহ! স্থির নিশ্চয় করিয্া বলা হ্কঠিন। নিয়লিখিত মাংসপেশী 
গুলি অসাধারণ শ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত, অর্থাৎ যে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক নিধম 
বহিভূতি, অন্ত ক্ষোন সমক্ষে আবশ্টকে আইসে না £-স্কেলিনাই, ষ্টার্পোম্যা- 
্টইভ, সেরেটন ম্যাগনস, পেকটোরালিস মেজর ও মাইনর- এবং 
ট্াপিজিস্কম । | 
দ্বিতীয় প্রশ্বাস প্রক্ষেপ। 
নিশ্বায় গ্রহণ যেমন একটী পৈশিক ক্রি, প্রশ্বাস প্রচ্ষেপ সেক্ধপ 
[ক ক্রিক নহে। শিশ্বীসগ্রহণ-জনিত বক্ষঃপ্রাচীর ও ফুঈুকূদের 
হইতে, উনাদের »স্বাতাবিক স্বীয় শ্থিতিস্থাপক্ড! বশতঃ, 
পুর্কাবস্থায় প্রভ্যাবর্তনই প্রশ্বাস প্রক্ষেপ। প্রশ্বাস প্রক্ষেপ বক্ষঃপ্রাচীর ও 
ছুস্কুসের স্থিতিস্থাপকগুণেরই একমাত্র ফল। ফুস্ফুস্‌ ও বক্ষঃপ্রা্গীর 
বিস্তার ও সক্কোচনু, ক্ষম ; নিশ্বাস গ্রহণকালে বিবিধ মাংসপেশী সকল 
সজোরে বক্ষঃপ্রাচীর ও ফুস্ফুষকে বিস্তারিত করিয়া খাকে এবং প্রশ্বাষ 
প্রক্মেখুকান্দে এ মাংসপ্ষী সকল শিথিল হওয়ায় বঙ্ষঃগ্লাচীর ও ফুসফুস 
য় সকোচনন্ীলতাখণে স্বাভাবিক আকারে প্রত্যাবর্তন করে। .কুদ্ফূম 
২২. 


১৭৯, ন্র-শারীরতত্ব। 


ও .বক্ষঃপ্রাতীরের স্বাভাবিক ত্বাকারে প্রত্যাবর্তন বশত নিশ্বাস গৃহিত 
মমন্ত বাহু ফুসফুম হইতে বহির্গত হইয়া যায়, হুতরাৎ সাধারণ প্রশ্নাস 
প্রক্ষেপ ষময়ে কৌন মাংসপেশীর ক্রিয়ার সহায়ত! প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
স্বক্রিযা। স্থত্ধয কতকগুলি ্রচ্ছিক ক্রি হথা ব্ক্যোজ্জরেণ, দিতগান, 
সজোরে ফুৎকার দেওয়া প্রভৃতি এবং কতকগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া যথা হাচি? 
কাকী প্রভৃতিতে ফুসফুস ও বক্ষঃপ্রাচীরের স্বাভাবিক স্ষিতিস্থাপক প্রজ্যাবর্তন 
ব্যতীত, যথার্থ প্রশ্বাসীয় হাংসপেশী সকলের ক্রিয়া আবপ্তক হইয়া থাকে । 
এই প্রশ্বামীয় মাংসপেশী সমূহের মধ্যে উদরের মাংসপেশী সকলই সর্ব- 
প্রধান, কারণ উদরের মাংসপশীসকল উদরগহ্বরস্থ বিবিধ যন্ত্রাদির উপর 
ছাপ দেওয়া, বঙ্ষঃগহ্বরেণ তলা রূপ ভায়াফামে চাপ লাগায়, উহা উপরে 
ঠেলিয়া উঠে। এইরূপ ঠেলিয়া উঠিলে ফসফসের উপর চাপ পড়ায় 
ফ.দফ,দ- হইতে টে.কিয়া ও লেরিংক্স মধ্যদিয়! বায়ু সজোরে বহির্গত 
হই যায়। যে সমস্ত মাংসপেশী পঞ্জরাস্থি ব] পশু কা সকলকে নিয়ে অবনমিত 
করে, তাহারাই প্রশ্থাসীয় মাংসপেশী শ্রেনীভুক্ত। উদ্বরের মাংসপেশী 
কল এই বিষয়ে নিম্ম লিখিত মাংসপেশী সকলের সাহাধ্য প্রাপ্ত হয় *-- 
ইন্টার্থাল্গ ইন্টারকষ্টাল মাংদপেশী দকলের অধিকাংশ ভাগ? টা য়াঙ্ুলারিষ 
্ার্ণাই, মেরেটস পোষ্টাইকস ইনফিরিয়ার ও কোয়াডেটস লক্ষোরম। 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফুস্ফুস্‌ বক্ষঃপ্রাচীরের পাত্রে সংলগ্র এবৎ বংক্রপ্রাচী- 
বের সঞ্চালন (স্যক্কণচন ও বি্কারণের ) সঙ্গে সঙ্গে উহাও সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে। ফুস্হুস্‌ প্ররানামক একটা বিভ্রি-গহ্বর মধ্যে জবস্থিত; এই কিদ্গি- 
গহ্বর বীযুশৃন্ত। ফুন্ফূস্‌ যধ্যে বায়ুর তার জাছে, কিন্ত এই পলরাগহ্বর 
কোন বায়ু নাই বলিয়া ফুস্ফুস্‌ স্ফীত হইস্লা' বক্ষঃপ্রাচীরের সঙ্গে সংগ 
হইয়া থাকে । এই জন্ত মাধারণতঃ ফুসফুসের সক্ষোচন বা বিস্ফারণ বন্ষঃ- 
প্রাচীরের সঙ্কোচন ও বিস্কারণের উপরেই নির্ভর করে। 


বাস প্রশ্থাসীয় সফালনের সময় 


বক্ষঃপ্রাচীর়ের বিস্কারণ ও সক্কোচনে, অর্থাৎ নিশাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস 
প্রক্ষেপে, প্রান সযান ঘলয় লাগিয়া ধাকে। অনেকের মতে, প্রশ্বাস অপে্গণ 


নর-শপারীয়-তক। গব 


নিশ্বাদে কষ সময় লাগে । সিবদন বলেন বে যুবাদিপের নির্থাস ও প্রশ্বাসে 
অনুপাত ৬ : ৭; জ্্রীলোক, শি ও বৃদ্ধদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের অনুপাত ৬ :৮ 
কিন্বা ৬ :৯) বখন শ্বাস, ক্রিয়! ধীরে ও নিপ্মিত রূপে চলিতে থাকে, তখন 
প্রশ্বাস প্রক্ষেপ এবং পুনরায় নিশ্বাস গ্রহণের মধ্যে অতি সামান্ত মাত্র 
নিস্তব্ধতা ৰা বক্ষণপ্রাচীরের অতি সামান্ বিশ্রাম দেখিতে পাওয়া দ্বায়। শ্বাস- 
ক্রিয়ার নিয়ম তজ্জন্ত এই রূপ £-_ 
নিশ্বাস গ্রহণ টা 
প্রশ্বাস প্রন্মেপে ১, উ 2 ৭ কিন্বা ৮ 
অতি সামান্য বিশ্রাম । 

অনেক পরীক্ষক বলেন যে, প্রশ্বার প্রক্ষেপ ও পুনর্ধার নিশ্বাস গ্রহণের 
মধ্যে যে একটু বিশ্রাম পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে এক্সাপিরেটারি গজ, ক্লে 
এবং নিশ্বাস গ্রহণের সর্বশেষে যে একটু বিশ্রাম পরিলক্ষিত হয়.* তাহাকে 
ইন্দপিরেটারি পজ. বলে। শেষোক্ত পজ বা বিশ্রাম প্রথমোজ পজ বা 
বিশ্রাম হইতে অনেক কম। রোগ প্রতৃ- ৪৬শ--চিত্র | 
তিতে সাধারণ নিয়মসমূহের নানা প্রকার 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় । 

বিভিন্ন প্রকার টাইপের শ্বাস ক্রিয়া ।__ 
সাধারণত: ছুইপ্রকার ঝ টাইপের স্বাসক্রিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায়, একটীর নাম এব.ডো- 
মিনাশ টাইপ ও অপরটার নাম কষ্টাল 

1 পুকষ দিগের নিশ্বীস প্রশ্বামে উদর 
সঞ্চালিত হত্ব, কারণ পুকুষদ্দিগের 

শ্বাসত্রিয়ায় এবডোমিনাল মাংসপেশী 





* পুরুষ ও স্ত্রীদিগের সহজ ও সজোরে" শ্বাসক্রিয়ায় বক্ষ প্রাচীরের সশ্দুখ-পশ্চাতে 
ষর্চালন | পর্ঠদেশ ছির_ ও অচল আছে প্রদর্শিত হইয়াছে । কাল রেখাটির ছুই কিনারা 
সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সীম! নির্দেশ করিতেছে । সজোরে নিশ্বাসে দেহ্বিদ্ুষয় রেখাটা 
পর্ধান্ত উদ্ধোলিত এবং প্রশ্বীনপ্রক্ষেপে চিত্রের পুরুষ ও স্ত্রীর যে দেহ অস্কিত আছে, 
ধয়প স্থান অধিকার করে। পুক্কষের এবডোমিনাল এবং স্ত্রীলোকের কষ্টাইল টাইপ 
সুষ্পস্ট প্রদর্শিতি ছইন্নাছে। 


১৭২ নয়-শারীর- তত্ব । 


সকলের জধিকতর ক্রিছ্বা দেখিতে পাওয়া সায়, তজ্ন্ত পুরুষদিগের স্বাসক্রিয়া 
এব ভোমিনাল টাইপের শ্বাসক্রিঘা। স্ত্রীলোকদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে 
বক্ষ্-প্রাচীর অধিক অঞ্চালিত হয়, কারণ স্্রীলোকদিগের শ্বাস ক্রিয়া পঞ্জরাস্থি 
৪ ষ্টার্ণম উচ্চে উত্তোলিত হইয় থাকে, তজ্ঞপ্ত স্্রীলোকদিগের শ্বাস ক্রি! 
কষ্াল টাইপের শ্বাস ক্রিদ্বা। ৪৬শ চিত্রে এব ডোমিনাল ও কষ্টাল টাইপের 
স্বাস ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে । 
স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্থাসীয় শব্দ । 

ধদ্যপি বক্ষঃপ্রাচীরে কাণ পাতিয়া কিম্বা তদুপরি উত্তম শব্বাহক 
পিথন্কোপ নামক বন্ন বসাইয়া শুনা যায়, তাহণ হইলে প্রতি নিশ্বাস গ্রহণ 
কালে একপ্রকার শক শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহাকে “রেম্পিরেটরি মরমায়” 
কহে। &ই শব বক্ষঃস্থলের নানা স্থানে নানা প্রকার শুনিতে পাওয়া 
যাঁয়। এই শব্দ টেকিয়া ও বৃহৎ ব্রংকস সকলের সন্নিধানে সর্বাপেক্ষা 
উচ্ভ বা মোটা আক্ষার ধারণ করে; তজ্জন্ত স্থানের প্র শব্দকে “ট্কিয়াল 
ও ত্রংকিয়াল, রেম্পিরেশন” বলে। টে.কিয়া ও বৃহৎ ব্রংকস সকলের নিকট" 
হইতে স্বতই দূরে যাওয়া যায়, ততই এ শন্দ সকল'লুস্ম হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় 
হত্ব, তঙ্জর্ণ ও শব্ধ সকলকে “ভেসিকুলাব মরমার” কহে। নিশ্বাস 
গ্রহণে বায়কোষ সকলের বায়ু কর্তৃক হঠাৎ স্টতি, এবং এলভিওলাই 
সমূহের সহিত বায়ুর সংঘর্ঘণই এই “তেষিকুলার” শব্দের কারণ, অনেকে 
এই কথা বলিয়া থাকেন। 


শ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যা ও নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ! 


একজন নুস্থকৃ্স যুব! পৃরুষের প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ২৪ বার স্বীস 
প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পক্ন হইক়্া থাকে! শৈশব ও বাল্যাবস্থায় জতি ত্বপ ঘল 
নিশ্বাস পড়িতে থাকে । এতদ্যতীত, অন্যান্ত অনেক কারণে শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রি্নার ক্রততার ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে, নিয়ে তাহ! একে একে, লিখিত 
হইতেছে ঃ-- 

টা দেছের অবস্থিতি। শক্ননাধশ্থায় এক জন হুঙ্কার বুবা পুরুষের প্রতিছিনিটে 
শ্বাস ভ্রিয়1০৩ বলিক্স। খাকিলে ১৯ দাঁড়াই থাক্ষিলে ২২ বার | 
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(২) ব্য । কোয়েটিরেট ৩০ বক্তির শ্বাসক্রিয়। পরীক্ষার নিম্রজিখিত মোটামুটি 
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বস। শ্বাসক্রিয়। বয়স। খবাসক্রিয়। 
» ভ্ইতে ১ ৪২ ( গড় সংখ্যা | ২ হইতে ২৫) ১৮৭ | গড় সংখা) 
৫ হ্ড * প্রতি ২৫ হইতে ও্ঞ্ চ্৬ প্রাতি 


১৫ হইতে ২০ ও মিনিটে । ] ৩০ হইতে ৫০ ১৮১) মিনিটে । 
0েজ্জাম বা পরিশ্রষ। বিশ্রামে সবাসক্রিয়। বীরগতি ও সংখ্যায় অল্প থাকে কিন্ত সামান্য 
পরিশ্রম করিলেই শ্বাসক্রিয়। দ্রতগতি ও উহার সংখ্যাও বাদ্ধিত হইয়া থাকে । গোরহাম 
পরীক্ষা করিয়] দেখিয়াছেন, ২ হইতে ৫ বৎসর ব্যস্ক শিশুদিগের ঘুমাই] থাক্ষিলে প্রতি 
মিনিটে শ্বাসক্রিয্লা ২৪ বার হয়, কিন্ দাঁড়াইয়া থাকিলে ৩২ বার হইতে দেখা! যাঁধ। 

(9) রোগ । জু, সরিপি, নিউমোনিয়া হৃদরোগ প্রভৃত্িতে সবাসততিত্া বন্ধিত এবং 
বর্ন মেডলগা। অববাগগেটািভ খাস কেন্তের উপর চাপ পড়ে, যখ! কোম| ভৃতি্ে খাস- 
ক্রিযা,হাম হয়। 

্বাসক্রিদ্ার সহিত নাড়ীর স্পন্দনের নিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পারা যায়। 
ুস্থাবস্ু় এই অন্থপাত একে চারি কিম্বা একে পাঁচ, অর্চুৎ ১ বার শ্বাস- 
ক্রিষ! (নিশ্বাস প্রশ্বাস ) সম্পার্দিত হইলে ৪ কিম্বা ৫ বার নাড়ী স্পন্দিত 
হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হৃৎপিণ্ডের ক্রুততা৷ বৃদ্ধি হইলে 

১প্রচীরের সঞ্চালনের ক্রততা বৃদ্ধি হইয়া! থাকে,কিন্ত সকল স্থলেই ও সমান: 
ভাবে থে বৃদ্ধি হয এমন নহে। কখন কখন রোগে, বিশেষ্তঃ ফুস্ফুদ্‌ ও 
খাসপথ সমূহের রোগে' দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাড়ীর স্পন্দনাপেক্ষা শ্বাস 
ক্রিয়ার সংখ্যা অধিকতর ক্রত বেগে বর্ধিত হয়। অন্যান্য রোগে প্রায়ই 
্বাম-ক্রিয়ার সংখ্যা অপেক্ষা নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা অধিক হইতে দেখা ফায়। 


বায়ু, ও রক্ত মধ্যে শ্বীসপ্রশ্থাসীঘ় পরিবর্তন । 
প্রথম, বা মধ্যে । 
বাসুর সংগঠন ।--আমরা যে আনস্ত বায়ুসমুদ্রে ড.বিয়া! রহিয্লাছি তাহার 
বর্কত্রই প্রায় সমান সংগঠন। একশত ভাগ বায়ু মধ্যে ৭৯ ভাগ নাই- 
টোজেন ও প্রায় ২১ ভাগ অন্নজানা কার্কনিক এর্সিড বা দ্থায্ক্সারকের 
পরিমাণ অতি অল; ১০০০০ ভাগ বায়ু মধ্যে ৪ কিন্বা ৫ ভাগ দ্বযরর্গরক 
বান্প প্রাপ্ত হওয়! যাপ়্। বায়ু মধ্যে ন্যুনাধিক পরিমাণে কলীয় ঝ্লুষ্প থাকে ঃ 
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ইহার পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না। .বাযুর উত্তাপ যতই বৃদ্ধি হয়, 
বায়ু মধ্যে জলীয় বাস্পও তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত বায়ুর. সংগঠন ।- নিশ্বাস-গৃহীত বায় হইতে প্রঙ্থাস 
প্রক্ষিগ্ত বায় মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন উপস্থিত হয় ষখ! (১) উত্তাপের 
বৃদ্ধি ; (২) দ্ধযরঙ্গারক বাণ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি; (৩) অল্লজান বাপ্পের. পরিমাণ 
হ্বাস) (৪) পরিমাণে অক্গতা ) (৫) জলীয় বাপ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি) ৫৯) অতি 
হৃক্ষ পরিমাণে দৈহিক পদার্থ ও আমোনিয়া বাস্প। 

১ প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত বায়ু অধিকতর উ**। নিশ্বাস-গৃহীত বায়ুর উষ্ণ? 
যাহাই হউক, না৷ কেন, পরশ্থাস-প্্ষিপ্ত বায়ুর উষ্ণতা তদপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়) 
থাকে। হস্ফুসের অত্যন্তর ভাগের সহিত সংস্পর্শ ই এই উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণু। 

প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত বায়ুর উদ্ণতা ৯৭ হইতে ৯৯.৫ ডিগ্রী ফারেনহীট। প্রশ্বাস 
বাঁয়ুব উত্ষীতা দেহের উষ্ণতার সমান । 

২. প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত বায় মধ্যে অধিকতর পরিমাণে যনন্সীরক বাষ্প থাকে । 
প্রশ্বাস বায়মধ্যে শতকরা ৪৩৮ ভাগ ছ্ানঙ্গারক বান্প প্রাপ্ত হ্ওয়া যায়, 
অর্থাৎ নিশ্বাস গৃহীত বাযু-অপেক্ষা প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত বায়ু মধ্যে প্রায় ১০০ শপ 
অধিক দ্ধয্্র্গারক বাপ্প অবস্থিতি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ১০,০০০ তাগ্‌ 
বায়ু মধ্যে কেবল ৪ কিম্বা ৫ ভাগ মাত্র দধা্ঙ্সারক বাপ্প থাকে, কিন্ত প্রশ্বাস- 
প্রক্ষিপ্ত ১০০০০ ভাগ বায়, মধ্যে অন্যন ৪৩৪ ভাগ স্ধ্যন়ঙ্গারক বাপ্প প্রাপ্ত 
হওয়াধায়। স্বাঙাবিক অবস্থায় হুশ্থকায় যুবা পুরুষ কর্তৃক প্রত্যেক ঘণ্টায় ৯৩৪৬ 
বন ইঞ্চ, অর্থাৎ প্রায় ৬৩৬ গ্রেণ কার্ধনিক এসিড বাপ্প, পরিত্যক্ত হইয়া 
থাকে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে ফুসফুস্‌ হইতে পরিত্যক্ত অন্ত 
পরিমাণ প্রতিঘণ্টায় ১৭৩ গ্রেণ অর্থাৎ ২৪ ঘটায় প্রায় ৪ আউন্ন। 

ও) প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত বায, মধ্যে অম্নজান বাপ্পের পরিমাণ হ্রাস হয়। 
শিশ্বাদ গৃহীত বায় অপেক্ষ! প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত বায়, মধ্যে শতকরা ৪.৭৮২ ভাঁগ 
অয়জান বাপ্প কম থাকে, অর্থাৎ প্রশ্থাসপ্রক্ষিগ্ত বা মধ্যে শতকরা কেবল 
১৬.০০৩ তাগ মাত্র অয়জন ধাপ্প খাকে। 

£। নিশ্বাস-গৃহীত বাযুর পরিমাণ অপেক্ষা প্রন্থাস-প্রক্ষিগত বামুর 
পরিমাণ কিকিং অল্প হয়। প্রশ্বাস দ্বারা যত দ্বযন্লঙগারক বাস্প পরিত্যন্ক হয়, 
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তদপেক্ষা অধিকতর পরিম্পে অন্জান বাষ্প দেহমধ্যে গৃহীত হয়, ভজ্ন্য 
নিশ্বাস-গৃহীত বায়, অগেঙ্ষা প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত বাফু (৮৮-৮৮) কম। অব্লজ্কান 
শোধিত ও দ্ধযয়ক্সারক পরিত্যক্ত এই উভয়ের অনুপাত ৪ ৩৮: ৪,৭৮২ ১ 
এই সম্বন্ধ এই রূপে লিখিত হয়ঃ 
সবযক্নঙ্গারক ”_ ৪.৬৮ 
অশ্জান €৪.৭৮ 
বাছ উত্তপ্ত হইলে বর্ধিত হয়। নিশ্বাস-গৃহীত বাছু অপেক্ষা প্রশ্বাস- 
প্রক্ষিপ্ত বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হওয়ায় উহার আকারও বর্ধিত হয়।- যদিও 
উপরে লিখিত নিয়মানুসারে নিশ্বাস-গৃহীত বায় অপেক্ষা প্রশ্বাস প্রক্ষিপ্ত 
বায়ুর পরিমাণ কিঞ্ি অল্প, কিন্ত প্রশ্বাস-্রক্ষিণ্ড বায়ুর উষ্ণতা! বৃদ্ধি বশতঃ 
উহ আকারও এত বৃদ্ধি হয় যে, উহা নিশ্বাস-গৃহীত বায় অপেক্ষা আকারে 
অল হওয়া দূরে থাকুক, বরৎ বৃদ্ধিই হয়। তজ্জন্য নিশ্বাস-গৃহীত বায়ু 
অপেক্ষা প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ড বায়ুর পরিমাণ $ ভাগ বেশী। 

€। প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত বায়ুমধ্যে জলীয় বাণ্পের পরিমীণ বর্ধিত হয়। 
ফুসফুস হইতে ২৪ ঘণ্টায় ৬ হইছে ২৭ আউন্স জল নির্গত হইয়াপ্থাকে। 
সাধারণতঃ ৯ কিম্বা ১* আউন্স জল ফুসকুস হইতে প্রশ্বাসবায়ুর সহিত 
নির্থত হুয়। 

৬। প্রশ্থীস-বাযুধ্যে অতি সামান্য মাত্র আমোনিয়া বাম্প সংযুক্ত 
হয়া বোধ হয় এই বান্প রক্ত হইতেই ফুসফুস মধ্যে নির্গত হইয়া থাকে, 
ক্লারণ ক্রুক পরীক্ষা করিয়া দেখিয্বাছেন যে, রক্ত বায়ুমধ্যে রাখিলে তাহ! 
হইতে আমোনিয়। বাম্প নির্গত হইতে দেখা। ষায়। কখন কখন অতি 
সাক্্' মাত্র উদজান ( হাইডোজেন) ও অক্কারযুক্ত-উদজান ( কার্ক,রেটেড 
হাইডোজেন ).ফ.স্রুজ্র হইতে নির্গত হয়। এই বা্পদ্য় অস্ত্র হইতে 
শোধিত হইয়া থাকে । . 

্শ্বাস-বায়মধ্যে দৈহিক পদার্থও অতি সুক্ষ পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া 
ধায়। ব্যানসম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ২৪ ঘণ্টায় শগ্রেণ পরিমাণে 
'দৈষ্থিক পদার্থ ফ.সফ,স হইতে নির্গত হয়। 

'ছিতীয়, রক্তমধ্যে । 
ফুস্্স্মধ্যে রক্তসঞ্চালন।_পূর্কেই ধর্ষিত হইয়াছে "যে, দর্িত রক্ত 





)০০০.৯০৬ 


চখও মর-শারীর-তত । 


হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশ হইতে ফুপফুদীয় ধমনী দ্বারা ফুস্ফুস মধ্যে অতি 
ধারেঘীরে কৈশিকায় পরিব্যাপ্ত হয়। যাহাতে বায়ুকোষ ও ব্রংকিয়াল 
নলীসমূহ মধ্যস্থিত বায়ুর অতি নিকট সংস্পর্শে আইসে, তজ্জন্য বৃক্ত 
ফুস্ফ,সীয় কৈশিকা মধ্যে অতি ধীর গতিতে ও সম্ভাঁবে প্রবাহিত হয় । 
কৈশিকা মধ্যস্থিত দূষিত রক্ত ও বায়ুকোষ মধ্যস্থিত নিশ্বাস গৃহীতবায়ু। 
এই উভয়েব মধ্যে ফ্কেবল কৈশিকা ও বায়ু কোষের অতি ক্ষ গ্রাচীর-ঘ্ব্ন - 
ব্যবধান থাকে । 

রক্তমধ্যে শ্বাস প্রশ্থাসীয় পরিবর্তন।-ফুসফ্‌সীয় ধমনীন্থিত চূষিত রক্ত 
ফুসফুল মধ্য দিয়! গমনকালে সর্বাপেক্ষা (৯) বর্ণের পরিবর্তনই সুম্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়! যায়,-কাল.চে শৈরিক রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ধামনিক ব্্তক্ত 
পরিণত হয় ; (২) বর্ণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহামধ্যে অধিক পরিমাণে 
অন্নজান প্রবেশ কবে; (৩) উহা! হইতে ঘ্যন্নঙ্লারক বাপ্প পরিত্যক্ত ছয়; 
€৪)এই রক্ত কিঞ্চিৎ শীতল হয়) (৫) উহা! অধিকতর শীঘ্র স্কপ্দিত হয় 
এবং কঠিন জমাট বাস্ষে । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কিরূপে অন্নজান বাপ্প বায়ুকোষ হইতে 
রক্তমধ্যে প্রবেশ করে ? ফ,স্ফ,সীয কৈশিকাশ্ছিত শৈরিক রক্তের অয়জান বাস্প 
শোষণ একটা রসায়নিক ক্রিয়া মাত্র। শৈরিক রক্জমখ্যে যে" অন্জানসুন্ 
(রিডিউসড ) হিমম্সোবিন থাকে তাহাই অল্নজান বাণ্প শোষণ করিয়। আয়্জান- 
মুক্ত হিমোগ্লোবিনে ( অক্মিহিমোগ্লোবিনে ) পরিণত হয়। লোহিত কণিকা 
মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থ আছে, বায়কোষ হইতে অম্মজান 
বাম্প শোষণের উহাই একমাত্র উপ্পায়। হিমোগ্লোবিন এইরপে অন 
বাপ্প শোষপ করিয়া রক্তমধ্যদিয়া শরীরের সর্বত্র, পরিচালিত এবং বিবিধ 
তন্ধ সসহের অতি নিকট সান্লিখ্যে ও সংস্পর্শে আনীত হয়। এই তন্ত, 
সমূহ যধ্যে, এবং তন্ত সমুহের ভিতর প্রবাহিত রক্তমধ্যে, ধামনিক রক্তের 
কিয়দংশ অন্জান বাণ্প পরিত্যক্ত এবং সেই পরিমাণে ছ্ধযনঙ্গারক বাপ্প 
গৃহীত হয়্। শৈরিক রক্ত এই নূতন ছায়ঙ্গারক বাম্প গ্রহণ করিয়া ফুসফুস 
মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে এবং এখানে & ছ্যন্্গারক বাম্প পরিত্যাগ করিয়া 
পুনরায় ক্রজান হাস্প গ্রহণ করেন 


নর-শারীর-তত্ব । ১৭৭ 


যুক্ত হইতে দ্ধ্যয়জারক বাদ্প বহির্গমন এবং বায়কোষ ও এলভিওলাই 
ছইতে অন্নজান বাস্প রক্তমধ্যে শোষণ ক্রিয়া! সহজে বুঝিবার জন্ত নিম্নে 
একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। অগ্জান বাণ্প এলভিওলাই হইতে রক্কের 
হিমোগ্নোবিনের মধ্যে গমন করিতে হইলে প্রথমে উহা! এলভিলাই ব 
বাস্কোষের প্রাীর (ঝিল ), তত্পরে কৈশিকার প্রাচীর এবৎ সর্বশেষে 
রক্তের প্রাজমা অংশ ভেদ্ব করিয়া রক্তের হিমোগ্নোবিন মধ্যে যাইতে হয়। 
ঠিক এরূপে দধয্ক্বারক,বাপ্প প্লাজমার বিবিধ লবণ (ষন্মধ্যে দ্বান্নম্লারক বাম্প 
শোষিত থাকে ) ত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, অর্থাৎ প্রথমে 
কৈশিকার প্রাচীর, ত্পরে এলভিওলার ঝিল্লি ও কোষ সকল ভেদ করিয় 
সর্বশেষে বায়ুকোষ মধ্যে উপনীত হয়। কখ একটা এলভিওলার বিশ্লি 
অর্থাৎ এলভিওলার এপিথিলিয়ম ও ঝিল্লি এবং কৈশিকা প্রাচীর । 


দ্বাযঙ্গ(বক * অ্হজান 
ফুসফুসের এলক্ঠিত্বলাই মধো বাযুব বাষ্প বাস্প 
আংশিক প্রেসার। 
২৭ ২৭৫৪ 
/ 
17 5 এ | থ 
৪8১ ২ 
ফুসফুসের শৈরিক রক্ত মধ্যে প্র 
বাম্পের টেনমন। দ্বায়ঙ্গারক অন্পজান 


বাষ্প বাশ্প 
এই কখ ঝিল্লির এক পার্সে বায়ুকোষ মধে" দ্য নঙ্জারক ও অগ্জান বাম্পের 
আংশিক প্রেসার এবং অপর পার্থর ফস্ফুসের শৈরিক রক্ত মধ্যে দ্যন্ক্ষারক 
ও অল্লজান বাপ্পের আংশিক প্রেসার লিখিত হইয়াছে। বাম্প যে পার 
হইতে যে দ্িকে গমন করিতেছে তীরের মুখগুলি তাহা নির্দেশ করিতেছে । 


নিশ্বাস প্রশ্থাসের বায়ুর পরিমাণ। 
্রশ্বাস-প্রক্ষেপে ফুস্ছুস্‌ হইতে সমগ্র বাষু নিক্কাদিত হর লা? ফুস্হ্সের 
হ৩ 


১৭৮ নর-শারীর-তত্ব। 


কিয়দংশ বায়্মাত্র শ্বাসস্রশ্বাসে পরিবর্তিত হুইন্না থাকে । নিম্নে স্বাস- 
্রশ্থাসী় বায়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে কতকগুলি বর্ণন৷ প্রদত্ত হইল ৮ 

১) রেসিডুয়াল এয়ার ।_-অতি সজোয়ে | কমলিমেন্টাল 
ও সম্পূরণরূপ প্রশ্বীন প্রক্ষেপ করিলেও | এয়ার, ১১০ 
ফুম্ফুদ্‌ মধ্যে যে পরিমাণ বায়ু অবশি 
থাকে, তাহাকে রেসিডুয়াল এয়ার কহে। 
ইহার পরিমাণ ৯০ হইতে ১৩০ শ্বন ইঞ্চ। খিষার্ড এয়ার 

(২) রিসার্ড ৰা সপ্রিমেন্টাশ এয়ার ।__ 
্বাভাবিক প্রশ্বীল্নে সমস্ত বাঘ বহির্গত হয় 
না। স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পরও ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে 
ে বায়ু বর্তমীন থাকে এবং যাহা ইচ্ছাপূর্বক :__, ____ 
সজোরে গ্রতীর প্রশ্বা ফেলিয়া বাহির করা যায়, তাহাকে খুসার্ভ এয়া" 
কহে। ইহার পরিমাণ ১০* স্বন ইঞ্চ। 

৩) টাইডান্ন এয়ার ।_ প্রত্যেক স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়ায় যে বায়ু নিশ্বাস 
বারা গ্রহণ ও প্রশ্বাস দ্বারা পরিত্যাশ্ব-করা যায়, তাহাকে টাইডাল এয়ার কহে। 
ইহার পরিয়াণ ২০ ঘন ইঞ্চ। 

0) কম্প্রিমেন্টাল এর ।4_ স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা যে পরিমাণে 
বাস ফুশ্ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করে, সজোরে ও গভীর নিশ্বাস লওয়ায় তদপেক্ষ। 
'ঘে অগ্গিক বাছু গ্রহণ করা যায় তাহাকে কমৃপ্লিমেপ্টাল এয়ার কহে। ইহার 
পরিমাণ ১১০ হইডত ১৩৭ ঘন ইঞ্চ। 

এইজন্য প্রত্যেক ধীর নিশ্বাস গ্রহণের পর উভয় ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে 
(১+২+৩)-০২২০ ত্বন ইঞ্চ বাস এবং প্রত্যেক ধীব প্রশ্বাস প্রক্ষেপের পর 
(১4২) ল২০০ ত্বন ইঞ্চ বাছ্ধু অবস্থিতি করে। তজ্জন্য ফুস্ফুসস্ফিত সমগ্র 
বাছুর ঠ হইতে ২ অংশ মাত্র প্রত্যেক শ্বাস ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। 

(6 শ্বাস-প্রশ্বামীয় ক্ষমতা (রেস্পিরেটারি ক্যাপাসিটি) ।-_গভীরতম 
নিশ্বাস গ্রহণের পর যে পরিমাণে বায়ু সজোরে প্রক্ষেপ করা যায়, ভাহাকেই 
্বাস প্রশ্থাসীয় ক্ষমতা বা রেসপিরেটারি ক্যাপাসিটি কহে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসীয় 
ক্ষমা সকলের সমান নছে। ইহায় পরিমাণ ২৩০ বন ইঞ্চ। এই ক্ষমত! 


টাইডাল এয়মর, 
২০ 
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রেখিডুয়াল এয়ার 


১০০ 





নর-শারীর-তত্ব ১৭৬ 


দেখিয়া রোগ বা প্রবল পরিশ্রম প্রভৃতিতে শ্বাস-প্রশ্বীসী়্ ক্ষমতা নির্দেশ: 
করিতে পারা যাষ্ব। হচিনসন এই ক্ষমতাকে.“ভাইটাল ক্যাপাসিটি” বলিয়া 
উন্লেখ করিয়াছেন। এই রেষপিরেটারি বা ভাইটাল ক্যাপাসিটি পরিমাগ্র 
করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে; তাহাকে ম্পাইযোমিটার কহে। 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, শ্বাস-প্রশ্বাসীয় ক্ষমতা সকলের সমান নহে; 
নিয়লিখিত কারণে এই ক্ষমতার তারতম্য দেধিতে পাওয়া যায় £-- 

(ক) উচ্চভা। প্রত্বেক লোকের উচ্চতা প্রায় ৫ ও ৬ ফুটের মধ্যে ; এই ছুই সীমার 
মধ্যে প্রতি এক ইঞ্চ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে ৮ ঘন ইঞ্চ করিঘা! স্বাসপ্রস্বাপীয় ক্ষমর্ডী বৃদ্ধি 
হ্য়। 

(খ) দেহ ভাব। পরীক্ষণ দ্বার দেখ! গিঘাছৈ ঘে, দেহভার ১৬১ পাঁউত্ডের নীচে হইলে 
শ্বাসপ্রশ্থাসীঘ ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও ব্যতিক্রষ দেবিতে পাঁওযা ঘুষ না, কিন্তু এই 
পরিমাণের উপরে ১৯৬ পাঁউও পর্ধান্ত। €হ-তাঁর প্রতি এক পাউওু বৃদ্ধির সঙ্গে, স্কামপ্রশ্থাসীয় 
ক্ষমত! এক ঘন ই করিঘা কম হয । 

() বন্সস। ১৫শ বর বল হইতে ৩৫শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্বাসপ্রশ্থাসীয় ক্ষমতা, 
প্রত্যেক ব$নরে ৫ ঘন ইন হিসাবে, বৃদ্ধি হয ; ৩৫ হইতে ৬৫ বত্সর বয়স পর্যন্ত প্রতাক 
বংসরে ১$ ঘন ইঞ্চ হিসাবে শ্বাস-প্রশ্বাসীয ক্ষমতা! ভাস হয়। দেহের ভার ও দৈর্ঘ্য 
একই প্রকার হইলে, একজন ৬০বৎসর বযস্থ ব্ক্তি' খাসপ্রশ্থানীয় ক্ষমত| একজন ৪০ বর 
বয়ক্ক ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্থীসীয় ক্ষমতা অপেক্ষা প্রায় ৪০ ঘূন ইঞ্চ কম। 

€ঘ) জাতি। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের শ্বাসপ্রশ্বা্সীয় ক্ষমতা অল্প। 

(ও) অবস্থিতি। শয়াল বাঁ অর্ধ-শয়ানাবন্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় অধিকভর 
পরিমাণে বায়ু শ্বাসপপরশ্বানে গৃহীত হয়। 

(৮) রোগ। উদর ও বক্ষঃগহবরের অভ্যন্তরস্থিত বন্্র সযুছের রোগে শ্বাসপ্রস্থীসীয় 
ক্ষমতা হাস হয়। 

হুচিন্সন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৬* ডিগ্রি ফারেনহীট 
উত্তাপে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চ দীর্ঘ হুম্থকায় ব্যক্তির স্বীস প্রস্থাসীয় ক্ষমতা ২২৫ 
বন ইঞ্চ। 

একজন সুস্কষায় যুবা পুরুষের ২9 ন্টায় ফ.স্ফ,স্‌ মধ্যে ৬৮৬০০০ স্বদ 
ইঞ্চ বাু যাতায়াত করে। পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে, এই বাযুর পরিমাণ বর্ধিত 
হইয়াখাকে। একজন কঠিন পরিশ্রমী ব্যক্তির ফ.ন্ফ,দ্‌ মধ্যে ১৫৬৮৯৯৯ 
শ্বন ইঞ্চ বাষু ফাঁতায়াত নিশ্বাস প্রশ্বাসে) করিয়া থাকে। 


৯৮০ নর-খারীর-তত্ব? 
স্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে স্যুবিধানের ক্ষমতা । 


শরীরের অন্যান্য ক্রিয়ার হ্যা, শ্বাস ক্রিয়াও ললায়ুবিধানের অধীন কিন্ত এই 
স্নায়বিক ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ( ইন্ভলণ্টারি ) ক্রিয়া। শ্বাসত্রিয়া জীবের 
ইচ্ছাধীন হইলে জীবনের পক্ষে নানাবিধ বিপদাশক্কা থাকিত, কারণ কয়েক- 
মিনিটের জন্য অচৈতন্ত থাকিলেই (যেরূপ নিদ্রা প্রভৃতিতে ) জীবন বিনষ্ট 
হইয়া যাইত। আবার ইহাঁও আবশ্যক যে, শ্বাসক্রিয়া অন্ততঃ কতকটা 
পরিমাণে আমাদিগের আয়্তাধীন থাকে কারণ তাহা ন! হইলে বাক্যোচ্চারণ, 
সতনীত, প্রভৃতি কর! অসম্ভব হইত। যদিও ডায়াফাম এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে 
নিযুক্ত অন্যাঘ মাংসপেশী সকল উচ্ছিক মাংসপেশী, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই 
উহাদিগকে ক্রিয়াশীল করিতে পারা যায় এবং যদিও শ্বীসক্রিয়া ইচ্ছা করিলে 
কতকট পরিবর্তন করিতে পার! বায় বটে, কিন্ত সভাবতঃ 'আমর। যে নিশ্বাস 
প্রশ্বাস লইভেছি তাহাতে ইহার কোনও সংস্পর্শ নাই। ঞ্চনিদ্রা বা মোহ 
প্রভৃতিতে অক্ান বা অচতন হইয়া গড়িলেও স্বাসক্রিয়। বন্ধ হয় না। শুদ্ধ 
তাহাই নহে; মেডল! অবলঙ্গেটার উপরে মস্তিক্ষের সমস্ত অংশ তুলিয়া 
লইলেও স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে । 

স্বাসক্রিয়া ( অর্থাত শ্বাস প্রশ্বাসীয় সধণলন ও পর্ধযায়নিয়ম) ন্বায়ু কেনের 
অধীন ; মেডলা অবলঙ্গেটার যেখানে ভেগস ক্গাযুদ্বর় উখিত হইয়াছে সেখানে 
এইস্সায়ুকেন্্র অবস্থিত; মেডলা অবলর্গেটারএই স্থানটী কোন প্রকারে আঘাত 
প্রাপ্ত হুলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই স্বায়ুকেন্্র হইতে উত্তেজন। 
বহির্গত হুইস্বা, মোটার স্বায়ু এবং তন্মধ্য দিয়া শ্বাসপ্রশ্নাসীর মাংসপেশী 
সমুহকে উত্তেজিত করিয়া থাকে । শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে মেডলা কতদূর স্বং- 
ক্রি প্রকাশ করে, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসীয় উত্তেজনা কত দূর এঁ কেজ্র মখ্যেই 
উত্পর হয়, এবং কতদূরই বা! ইহা প্রত্যাবর্তন (রিফ্েে্স )ক্রিয়ার কেন্্রস্থান 
রূপে ক্রিয়া! প্রকাশ করে, তাহা! অদ্যাপি স্থির ও নিশ্চয় জানিতে পারা যায় 
লাই । পরীক্ষা দ্বারা যাহ! দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হক্* যে, ছুই প্রকার 
ক্রিয়াই ছটা থাকে এবং উত্তয় স্থলেই রক্তের অবশ্থাই উত্তেজনার 
প্রধান কারণ! - 

এক্ষণে মেভলার গ্বযনসভূত (অটোয্যাটিক ) ত্রিয়া কিরূপ দেখা ষাউক। 


নর-শারীর-তত্ব। ৯৮১ 


যদ্যপি মেডলার নীচে মেরুমজ্জা কাটিয়া দেওয়া যায় এবং যাহাতে নিম্ন 
হইতে কোনও রূপ কেব্রুগাযী আফারেন্ট) উত্তেজনা মেডলায় না! পৌছিতে 
পারে তজ্জন্ত ভেগস স্বায়দ্বম়ও কাটিয়া ফেল] ঘায়, তাহা হইলেও নেজাল ও 
লেরিপ্জাল শ্বাসক্রিয়! চলিতে থাকে, অর্থাৎ নামিকা ও লেরিংক্সের মাংসপেশী 
সমুহের যথারীতি ক্রিগ্না হইতে থাকে । আবার যদ্যপি মেডলা বা মেরুমজ্ঞা 
না কাটিয়া ভেগস স্াযুদ্ধয়ু কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহ হইলে শ্বাসক্রিয়ার 
বড় একটা ব্যতিক্রম হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কেন্র- 
গামী (আফারেন্ট ) উত্তেজন! বশতঃ যে শ্বাসক্রিয়! নির্বাহিত হয় এরূপ 
নহে, কারণ কেন্ত্রগামী উত্তেজনার পথ বন্ধ হইয়া গেলেও শ্বাসক্রিয়। 
অব্যাহত চলিতে থাকে। ইহাই মেডলা অবলঙ্গেটার অটোম্যাটিক 
ক্রিয়া। মেডলা সবলঙ্ষেটার অটোম্যাটিক ক্রিয়া বশভ্ভঃ শ্থাসক্রিয়া 
পরিচালিত হইলেও, শ্বসত্রিয়া যে কতক পরিমাণে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার 
অধীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।, এই প্রত্যারৃত্ত ক্রিয়ার গমনাগমনের 
প্রধান পথ তেগস ক্বাযুদয়, কারণ একপার্থের ভেগস স্গায়ু কাটিয়া দিলে 
শ্বাসক্রিয়া ধীরগতি এবং দুইপার্থের ভেগস স্নান ছুইটাই কাটিয়। দিলে 
শ্বাসক্রিয়া অধিকতর ধীরগতি হইয়া থাকে । 

মেডলা অবলঙ্গেটাশ্থিত্‌ শ্বাসকেন্ত্র যে কেবল ভেগস ল্নায়ু-বাহিত 
কেন্্রীমী (আফারেন্ট ) উত্তেজন! দ্বারাই উত্তেজিত হয এমন নহে) 
উহা! অন্যান্ত স্থানের যথ। মস্তিষ্ক (সেরিব্রম), চন প্রভৃতির উত্তেজন! 
'ছারাও উত্বেজিত হইয্বা খাকে। চদ্ষোপরি হঠাৎ শীতল জল সজোরে 
প্রক্ষেগ করিলে গতীর শ্বাসক্রিয্বা এবং নাসিকার শ্ৈচ্মিক ঝিল্লি সামান্য 
উত্তেজিত করিলে হাছি হইতে সকলেই দেখিয়াছেন। 

এই সমস্ত শ্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত আর একটী কারণে শ্বাসকেশ্র 
উত্তেজিত হয! থাকে; সেই কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় পরিবন্তন সম্বন্ধীয় 
রক্তের অবস্থা । রক্ত যত অধিক শৈরিক্ষু বা অপরিষ্কত অবস্থা প্রাপ্ত হত, 
গ্বাসক্রিঘ্। তত গভীর অর্থাৎ শ্বাসকেন্্র তত অধিক উত্তেজিত হয়। জীবি- 
ভাবস্থায় ভেগঞ্ায়ুর শেষসীম! সকল ফুস্কুষীয় কৈশিকাস্থিত শৈরিক রক্তস্থার। 
উত্তেক্দিত হইয়া এবং এই উত্তেজনা বরাবর উদ্ধে উঠিয়া মেডলায় গমন 


5৮ নর-শারীর-তত্ব। 


করিয়া থাকে। তজ্জন্য যতই রক্ত অধিক শৈরিকাবন্থা প্রাপ্ত হয়, ততই 
উত্ধীবাহিত উত্তেজন! তীত্র ও বলশালী এবং তত অধিক মাংসপেশী সকল 
শ্বাসক্রিয়ায় নিয়োজিত হইতে থাকে । রক্তমধ্যে অগ্নজান বা্পের পরিমাণ 
লইফ্বাই এই সমস্ত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ রক্তমধ্যে অল্লজান বাণ্পের 
পরিমাণ হ্রাস হইলে শ্বাসঞ্রিয়া গভীর ও ক্রুত সম্পাদিত এবং অধিক 
হইলে বিলম্বে ও ধীরেধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে । 


দুষিত বায়ুর ফলাফল । 


পূর্কেছি লিখিত হইয়াছে যে, প্রশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত বায়ুমধ্যে অধিক পরিমাণে 
দযন্ক্ষারক বাপ্প এবং আত ক্ষুদ্র পরিমীণে দৈহিক পচনশীল পদার্থ অবস্থিতি 
করে। এই জন্য ঘদ্যপি একই বায়ু উপর্ধ,যপরি বারশ্বারতনির্বাস রূপে গৃহীত 
ছয় তাহা হইলে দ্বযন্ঙ্গারক বাম্প ও দৈহিক পদাথের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্ধিত 
হইতে থাকে। এই রূপ দূষিত বায়ু,মধ্যে গমন করিলেই নান! প্রকার 
কষ্টকর লক্ষণ সকল যথা মাথাধরা, দূর্বলতা ও শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। এই 
সমস্ত কষ্টকর লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার পরও সেই দূষিত বায়ু মধ্যে অবস্থিতি 
করিলে জীবন সংশয় হইয্া! উঠে। বহু জনাকীর্ণ আবদ্ধ বায়ু মধ্যে প্রবেশ 
করিলে কি রূপ কষ্ট অনুভূত হয়, তাহা ধাহাবা-যাত্রা শুনিতে বহু লোক পুর্ণ 
আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন ভীাহারাই তাহ! অন্তর করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহা একটি বড়ই আশ্চর্যের বিষদ্ধ যে, এই রূপ দৃষিত বায়ু মধ্যে কিছু, 
কাল বাস করিলে ক দূষিত বায়ু গ্রহণ কতকটা অত্যন্ত হইয়| যায়, নুত্তরাৎ 
প্রথমে এ দূষিত বায়ু মধ্যে গমন কালে যে রূপ কষ্ট অনুভূত হইয়াছিল, 
আর সেরূপ কঃ বড় অনুভূত হয় না। এই রূপ কষ্ট অনুভূত না হওয়া 
জৈবনিক ক্রিয়। বা জীবনী শক্তির অবসাদ-জ্ঞাপক। এই প্রকারে বহক্ষণ 
বা! বারম্বার দূষিত বায়ু মধ্যে অবস্থিতি, তা তজ্জন্ত কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত 
হউক আর নাই হউক, স্বাস্থ্যের প্রৃক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। 

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা! হইতে স্পট অনুমিত হইবে যে, অবিরত” 
ও প্রচুর পরিস্কৃত বায়ু জীবনের পক্ষে কত উপকারী ও আইগ্তকীয়। এই 
নিমিত্ত গৃহাদিতে প্রচুর পরিষ্কৃত বায়ু আগমনের ও দূষিত বায়ু বহির্গমনের পচ 


নর-শারীর-তত। ১৮৩ 


থাকা আবশ্তক। সেনানিবাস, রোগীনিবাস প্রভৃতিতে নিদ্রার বরে প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্ত অন্যুন ২০০০ ঘন ফট স্থান থাকা কর্তব্য । 


চম্ধমধা দিয়। শ্বীসক্তিয়া। 


একটী ভেকের ফুদ্ফুসদ্বয় বাহির করিয়া ফেলিলেও উহা কিয়ৎক্ষণের 
জন্য বীচিষা থাকে । এই সময়ে উহার দ্যন্নঙ্গারক বাপ্প উৎপন্ন ও অশ্জান 
বাষ্প গ্রহণ করিতে থাকে । তেক ফুদ্ফুসের সাহাধ্য বিনা নিশ্বাস প্রশ্বাস 
গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাঙ উহার! চর্মের মধ্য দিয়া শ্বাস্‌ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
স্তন্যপায়ী জস্তসমূহ ও মানুষের এপিভামিস অত্যন্ত পুরু বলিয়া উহাদিগের 
চর্ম মধ্য দিয়া শ্বাসক্রিয়া অতি সামান্ত মাত্র সম্পন্ন হয়। যদ্যপি একটী 
জীবিত মানব দেহ একটা আবদ্ধ কাচের পাত্র মধ্যে রক্ষা করা যায়, তাহা 
হইলে অচিরাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, &ঁ কাচ পাত্রের বায়ু হইতে অশ্জান 
থাষ্প দেহ কর্তৃক গৃহীত এবং দেহঞকর্ৃক দ্ধযয়ন্বারক বাষ্প এ বায়ু মধ্যে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । মানব প্রভৃতি উচ্চ জীবের চর্ম মধ্যদিয়ী শ্বাসক্রিয়া অতি 
সামান্য হইলেও চর্দমধ্য' দিয়া দেহের ক্ষয় যে অতি সামান্ হয় তাহা নহে। 
একজন সুশ্থকায় ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র মধ্য দিয়া তাহার দেহের ভাবের ৬ 
অংশ ক্ষয় ত্যাগ করিয়া থাকে। এই ক্ষয় দুদ্কুস হইতে ক্ষয় অপেক্ষাও 
বেশী! এই ক্ষয়ের অধিকাংশ ভাগই দ্যন্নঙ্গারক বাস্প। জলের পরিমাণও 
কম নহে। চর্ম দ্বার! যেরূপ দ্য ন্সারক বাপ্প পরিত্যক্ত হয় তদ্রপ প্রায় সেই 
পরিমাথে অশ্জান বাণ্প গৃহীত হইয়া থাকে । ফুস্ফুস. হইতে যে পরি- 
মাণে ছ্যন্রঙ্গারক বাপ্প পরিত্যক্ত হয় তাহার হন অংশ চম্দ্বারা পরিত্যক্ত 
হইয়া থাকে এবং ফুস্ফুস্‌ হারা যে পরিমাণে অস্জান* বাম্প গৃহীত হয় 
তাহার ২৯ অংশ মাত্র চর্মদ্বারা গৃহীত হইফ্কা! থাকে । ইহাদ্ারা স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে ফে, চর্ম মধ্য দিয়া শ্বীসক্রিয়া অতি সামান্ট মাত্র । 
_. চর্ট্বোগরি কোন অভেদ্য পদশর্থের প্রলেপের স্তায় দিয়া সমস্ত গাত্র আবৃত 
'করিলে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। পূর্বে বিশ্বাস ছিল থে এই মৃত্যু চর্ম মধ্য 
দিয়! স্াসক্ররিয়া বন্ধ হওয়! হেতু উপস্থিত হয়। এইব্ূপ বিশ্বাস থাকিলেও 
আমর! চর্দ্যধ্য দিয়! বাপ্পাদি গ্রহণ ও পরিত্যাগ (শ্বীসক্রিয়া) যেরূপ অতি 


২৮৪ নর-শাহীর-তন্ব । 


সামান্ত দেখিলাম তাহাতে শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ার জন্ঠ মৃত্যু হয় বলিয়া বোধ 
ছয় না। চর্ম মধ্যে যে সমস্ত দূষিত পদার্থ থাকে তাহা বহির্ত হইতে না 
পারায় রক্তমধ্যে পুনঃশোধিত হইয়া এক প্রকার জর হইয়া মৃত্যু হয়। 


আত্যন্তরিক শ্বাস ক্রিয়া । 


বান্ারক বাঞ্প” কোথায় জন্মে।-_আত্যন্তরিক শ্বামক্রিয়া অর্থে, দৈহিক 
সঞ্চাললের কৈশিকাসমূহ ও দেহের বিভিনত্র যন্তের তত্তসমূুহ মধ্য বাষ্প 
বিনিময় বুঝীয়। এই শ্বীসক্রিয়ার সহিত তুলনায়, ফুস কুসদ্ধারা শ্বীস গ্রহণকে 
বাহ্িক শ্বাসক্রিয়। বলা যাইতে পারে। তন্জ সকল যেখানে অন্নজান বাষ্প 
গ্রহণ ও দ্রামন্নারক বাষ্প পরিত্যাগ করে, মেই খানেই আভ্যন্তরিক শ্বাসক্রিয়া 
সম্পন্ন হস্্রা থাকে । এই আত্যন্তরিক শ্বাসক্রিযা প্রধানতঃ (১) তন্ত সমূহমধ্যে 
সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তন্ত সকল অন্্জান বাম্প গ্রহণ এবং দ্বয্্গারক উত্পপন্ন 
করিয়া থাকে! তন্ত সমুছের ন্যায় (২) রক্তমধ্যেও অস্জান বাপ্প গৃহীত 
ও দ্থায়ঙ্জারক বাঞ্প উত্পাদিত হধ। * (৩) জীবন্ত ফুম্কুসের তত্ত সমূহও 
যে অন্নজান গ্রহণ ও দ্ধ্যন্্গারক পরিত্যাগ কন্তে 'তাহাও সস্ভব বলিয়া 
বোধ হয়। পু 

কোন এক সময়ে সমগ্র রক্ত মধ্যে দ্যন্ঙ্গারক ও অম্্জান বাপ্পের মোট 
পরিমাণ ৪গ্র্যাম অর্থাৎ ৬২ গ্রেণ। প্রতি দিন ৯০০ গ্র্যাম অর্থাৎ প্রায় ১৬৯৫০ 
গ্রেণ দ্ধায়ঞ্জারক বাণ্প পরিত্যক্ত এবং ৭৪৪ গ্র্যাম অর্থাৎ প্রায় ১১৫৩২ 
গ্রেণ অন্নজান বাম্প গৃহীত বা শোবিত হইয়া থাকে । ইহা হইতে সুস্পষ্ট 
প্রত্টয়মান হইতেছে যে, বাম্পবিনিময় প্রক্রিয়া অতি সত্বরে সত্বরে সম্পন্ন 
হইতেছে, অর্থাৎ অতি শীঘ্র অগ্লজান বান্প গৃহীত এবং সেইক্ূপ অতি 
শীঘ্র দ্যয়্গ্গারক বাষ্প পরিত্যক্ত হইতেছে। 


বিশেষ বিশেষ প্রকার শ্বাস প্রশ্বানীয় সঞ্চালন | 


নিম্নে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকার শ্বাস প্রশ্ীসীয় -ক্রিয্ার বিবরণ 
ন্িখিত হইতেছে । এই ক্রিয়াগুলি প্রথমতঃ অতি জটিল বলিয়া বোধ 
হয়, কিন্তু ঘধন বিশেষ চিন্তা করিয়া কি কৌশলে এ সমস্ত ক্রি সম্পন্ন 
হইতেছে অবগত হওয়া ষায়॥ তখন আর উহা! জটিল বলিয়! বোধ হয় না। 


অর-শীরীয-তস্থ । ১৮৫ 


দীর্ঘনিক্থাঘ 1-স্দীর্ঘশিশ্ষাস দজোরে শ্বাসক্রিযা ব্যতীত আর কিছুই 
নছে। প্লাধমতঃ দীর্ঘ দিশ্বাস গৃহীত হয়, ঘায়ু নিঃশকে গ্রিস মধ্যদিয 
ফুস্ফুষ্নধ্যে শ্রবেশ করে এ্রবং কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ যেই াঘু সজোরে 
বহির্থত হইয়া যায়। 

হিকা।।- হিক্ক। দীর্ঘনিশ্বাসের গ্যাঘ একটী নিশ্বাস ক্রিয়া. কিন্ত এই নিশ্বাস 
কিয়া বায়ুনিঃশঞ্জে ও ধীরে ধীরে প্রবেশ ন! করিয়া,হঠাৎ ভায়াফঘ আক্ষিপ্ত 
ছওখাধ, সখঞ্চে হঠাং প্রবেশ করে। এই নিশ্বাস বাধু হঠাৎ গ্রটিস মধ্য 
দিয়া গমন কালে ক্বরতন্ত্ী (ভোকাল কর্ড) কম্পিত করিয়া! গমন করে, 
হতরাৎ বিশেষ এস প্রকার শব উৎপন্ন ইয়। 

কামী ।- কাদী শ্বাসের রূপান্তর মাত্র । শ্রধষে কতটা বায়ু সসি্লাসদ্বারা 
গৃহীত হইয়! তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ত হইয়া! হঠাৎ একবারে বাহির হওয়াতে 
প্কামীর উৎপত্তি হন্তু। নিশ্বাস বূপে কতকট। বায়ু গ্রহণের পর গ্রটিস বন্ধ 
হইয়া স্বাত এবং যখন প্রশ্বাস কালে .বায়ু হঠাৎ বাহির হয় তখন গ্রটিস 
জোরে খুলিয়া! বাহির হষ। এইবপ সজোরে প্রশ্বাস প্রক্কেপের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্বাস পর্থ হইতে শ্রেশ্ষ! নির্গত হইন্না থাকে । 

হাচি।-হাচি কাশীর সমতুল্য ক্রিয়া। প্রভেদের মধ্যে এই ে, প্রশ্থাস- 
বায়ু ফুস্ফুস্‌ হইতে বহির্মন কালে লাগিকা মধ্য দিয়! বহির্গত হইয়া থাকে । 
এই রূপ বহির্ঘমন .কাঁপে নাসিক প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ছামিধর পদার্থ 
খাকে তাহাও বহির্গত ছইয়া যা 

যাক্যোঙ্টারণ ।-বাক্টোচ্চারণ প্রশ্থাসীয় খ্চ্ছিক মাংসপেশীর কিয়া। ' 
ওই ক্রিয়ায় মটিষ অধ্য দিলা বায়ু আমাদিশের স্বেচ্ছাক্রমে বহির্থত হইয়া 
থাকে। বাঁঘু বহির্গমন কালে লেরিংফ্জা মধ্যস্থ শ্বরধন্ত্র (€তাঁকাঁল কর্ড) 
কম্পিত হন্ুয়ায় শক উৎ্পন্গ হী । তৎ্পঁরে জিহ্বা, দত্ত, শুষ্ঠ এ্রভৃতিদ্বার! জী 
শখ বাক্যে পরিণত হয়। স্বরধন্্ কেবল মাত্র শরন্ধ উতর করে, বাক্েটাচ্চাণ 
অন্বন্ধে উহার কোনও ক্রিয়া নাই ? 

খর্জীত+- ধজীত বাক্যোচ্চারথের চায় ক্রিয়া। লেরিংক্ের ফাংসপেশী 
সকল খ্বরধস্ধকে কখন টিলা ও কখন টান টান ক্করাঁয় বিভিন্ন প্রকার আওযখাঙ্জ 
নির্ণত হইতে ছাক্ধে। সেতার, তামপুরা প্রভৃতির তার চিলা বা টাদিয়া ধাক্ধা 
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অনুসারে, কখন গভীর এবং কখন বা উচ্চ শব্ধ উৎপন্ন হয়। সপ্গীতের কথা 
খুলি বাক্যোচ্চারণের ন্তায় জিহ্বা, দন্ত ও ওষ্ঠাদির দ্বারা উৎপন্র হই থাকে । 

হাস্ত।--শীপ্ত শীগ্র একটু একটু করিয়া উপযুপরি প্রশ্বাস প্রক্ষেপই 
হাস্ত ) 

জ্‌স্তন (হাইতোলা)।_-হাইতোলা একটা নিশ্বীস ক্রিয়া কিন্ত, পূর্ব" 
বর্ণিত অধিকাংশ ক্রিয়ার স্তায় ইহা প্রচ্ছিক ক্রিয়া নহে; ইহা অনৈচ্ছিক 
তরি । অই নিশ্বাস ক্রিয়ায় প্যালেট ও নিম চৌয়ালের কতকগুলি মাংস- 
পেশী বিস্তৃত বা বিস্কারিত হইয়া থাকে। এই মাংসপেশী গুলির মধ্যে 
অধিকাংখই অনৈচ্ছিক মাংসপেশী, হুতরাৎ হাইভোল! আমাদের ইচ্ছাধীন 
নহে। এই জন্তই হাইতোল? হীচির স্তায় কখন ইচ্ছাপূর্ধক সুসম্পন্ন হইতে 
পারে না। 


এপ নিয়া, ভিম্পনিয়া, এক্ফিঝিয়া। 


রক্ত মধ্যে অন্নজান বাপ্পের স্বাতাবিক পরিমাণ থাকিলে শ্বাসকে্রাও 
স্বাতাবিক ভাবে উত্তেজিত হইতে থাকে, সুতরাং শ্বাসত্রিয়া অব্যাহত 
তাবে চলিতে থাকে । বক্তমধ্যে অস্জান বাষ্পের পরিমাণ স্বাতাবিক 
অপেক্ষা বেমন আল হইতে থাকে, শ্বাসক্রিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গে গভীর ও 
করত সম্পন্ন হইতে থাকে ।. আবার, রক্তমধ্যে অক্লজান বাপ্পের পরিমাণ 
স্বাতারিক অপেক্ষা অধিক হইলে, অর্থাৎ রক্তমধ্যে অধিক পরিমাণে অয়জান 
বাণ্প সঞ্চিত হইলে শ্বাসক্রিয়াও ধীর, এবং ষদ্যপি এ পরিমাণ অত্যন্ত অধিক 
হয় তাহ। হইলে শ্বাসক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া ঘায়। শোণিত মধ্যে এইরূপ 
'্সত্যন্ত অধিক পরিমাণে অন্মজান বাষ্প সঞ্চয়বশতঃ শ্বাসক্রিক়্া একবারে বন্ধ 
হইক্সা যাওয়ার নাম এপ.নিয়। ক্ত্রিম উপায় অবলম্বন পুর্ব্বক জন্ত দেহের 
রক্ত অন্নজান পুর্ণ করিলে এই, এপ নিয়! অর্থাৎ শ্বাসবন্ধ বেশ হুষ্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

আবার অন্য পক্ষে, ফুসফুস, মধ্যে কোন প্রকারে বাঘু গমনাগমন কুদ্ধ 
হইলে অথবা ক্রমাগত অয্নজান-শুন্য বাহু নিশ্বাস-রূপে গৃহীত হইলে এক- 
রূপ শ্বাসকষ্ট অবস্থা উপস্থিত হত, উহাকে ডিম্পনিয়া কছে। এই ভিম্প- 
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মিয়া অতি সত্বরে এন্ফিকিয়! নামক অবস্থায় পরিণত এবং এই অবস্থা অনতি- 
বিলম্বে মৃত্যুতে পরিণত হয় । 

নানাবিধ কারণে এই এস্ফিঝিয়! অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার 
মধ্যে, রক্তমধ্যে ঘধা নিয়মে অন্নজান বাম্প প্রবেশ রোধ অথবা অন্পজান 
ব্যতীত অন্ত কোন বাপ্প রক্তমধ্যে প্রবেশ কিন্বা বাছু ও রক্তমধ্যে যথা বিধি 
বাদ্প বিনিময় রোধ প্রতৃতি প্রধান । 

এক্ষিকিয়ার লক্ষণ ।-_এস্ফিকিয়া বা শ্বাম রোধের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি 
কাহারও অবিদ্দিত নাই । সেই লক্ষণ গুলির মধ্যে নিষ্ম লিখিত লক্ষণ সকলই 
প্রধান.:--স্বাসপ্রস্বাসীয় মাংসপেশী সর্কলের, কেবল তাহাই নহে, সুষগ্র 
দেহের মাঁঘসপেশী সকলের অতি প্রবল ক্রিয়া! ; চর্ম ও অন্যান্য স্থানের রক্ত- 
শুন্য অবস্থা ; শিরা সকল স্ফীত; তন্ত সকল প্রধানতঃ রক্ত পুর্ণ; আক্ষেপ এবং 
আক্ষেপের পরই অসাড়তা ও অচৈতন্য এবং সর্বশেষে মৃত্যু 

এই মস্ত লক্ষণের সঙ্গে নন্কে নিক্ষলিখিত অবস্থ$গুলি উপস্থিত 
থাকে 

(১) ফ,দ্ফসীয় রক্তবহা! নাড়ী মধ্যদিয়া রক্ত গমনাগমনের ন্যুনাধিক 
বাধা । 

২) হৃৎপি্ডের দক্ষিণাংশ ও দৈহিক শিরা সমূহ মধ্যে রক্ত সঞ্চয় । 

0৩) দেহের সর্ধাত্র জপরিস্কৃত রক্ত স্ালন। 

এক্ষিলিম্বা হেতু মৃত্যুৰ কারণ।-_-উপরি লিখিত অবশ্থাত্রয়ের কারণ এবং 
কি প্রকারেই বা এই অবস্থাত্রয় জীবন-মংহাঁরক ফল উৎপন্ন করে, তাহ 
নিম্বে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে £-- 

(১) ফুস্ফ,স্‌ মধ্য দিয়া রক্ত গমনাগষনের যে বিশেষ অধিক বাধা 
উৎপন্ন হয় তাহা নছে। ফ.ন্ফুস মধ্যে রপ্ত গমনাগমনের ঘে অল মাত্রায় বাধা 
উৎপন্ধ হয় তাহা এক্ষিক্কিয়ার শেষাবন্থাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সময়ে 
প্রশ্বাধীয় মাংদপেশী সকলের অতি প্রবল ও আক্ষেপিক ক্রিয়া উৎপত্তি ছেড়ু,' 
ফ.স্ফূজের উপর চাপ দেওয়ায়, তন্মধ্য দিয়া রক্ত সহজে গমনাগমন করিতে 
পারে, না। 


€) হৎ্পিত্ডের দক্ষিণাংশ ও শিরা সমুহ মধ্যে রক্তসতঁয়, সমস্ত না 
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হউক অন্ততঃ, কতকাংশ? ফুস্কুদীত রক্ত সঞ্চালনের বাধার এক মাত্র ফজ। 
অন্তান্ত কারণেও এই রূপ রক্তসঞ্চয় টিয়া থাকে ২(ক) অন্রগানশৃন্ 
রুক.কর্ৃক তেসোমোটার কেন সকল উত্তেজিত সওরায় সমস্ত ক্ষুপ্র ধমনী 
সকল অধ্ধ,চিত হয়, তরাৎ, তস্মধ্যে। রু-প্রস্কার বদ্ধিত হওয়ায় দৈহিক শিরা 
সকল রুক্ধ পূর্ণ হইয়া উঠে। (খ) জ্পটিবিয়াল, টেনশন বা। ব্ড-প্রেসাক 
বৃদ্ধি হওয়ায় হৃংপিখ্ডের ইনহিবিশন বা ক্রিঘ্া-প্রাতিরোধ উপস্থিত হয় ।. এই 
রূগ্ষে প্রতিকুদ্ধ হওয়ায় এবৎ রক্ত কর্তৃক অতি আদ্র পরিমাণে অগ্পজান গ্রহণ 
হেতু হূর্কা হইয়া পড়ান্ন, হৎপিও আর শীত শীঘ্র সন্ধ,চিত হইতে পারে না) 
তর উচ্া রক্ত কর্তৃক পূর্ন হইয়া উঠে ॥ 

গ কপরিদ্কৃত ভের্থাৎ নিশ্থাষ-গৃহীত বাহু কর্তৃক শোখিত নাঁ হইয়াঠ, 
রুজ ফুদ্কুস্‌ ও সমগ্র দেহে পরিচালিত হওয়া, উচ্চ জীবের। প্রাণধারণের 
পক্ষে বিশেষ বিদ্বকর॥। এই আপরিক্কত (অক্রজান-শৃন্ত) রক্ত. মেডল! 
অবলঙ্ষেটা. এবখ, করোন্]রি. ধমনী মধ্য দিয়া, হৃৎপিতগুর মাংসপেশী সকল 
মধ্যে পরিচালিত হওয়ায় মৃত্যু উপস্থিত হয়। ন্নায়ৰ ও পৈশিক উম ক্রিয়াই 
ষধাবিহিত অন্ন পরিচালনের উপুর অন্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। রক্ত 
মধ্যে, সুতরাং ন্নায়ু ও পেশী সমুহ মধ্যে, অল্লজান বাষ্প যথা পরিমাণে 
পরিচালিত হইতে না পারিলে ইহার উত্তেজনশীলতা ক্রমশঃ হাস হইয় 
পরিশেষে একবারে বিলুপ্ত হত্ব। এই জন্যই অন্লজান বাম্প উচ্চ জীবের 
গ্াগবাছু। 

দ্বক্ত যধ্যে অয়জান বাল্প-বথাবিহিত প্রবেশ করিতে না পাদ্িলে যে রূপ 
এন্ফিকিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন হয়; রক্ত মধ্যে অধিক পরিমাণে ছ্ধযক্ঙ্জারক বাস্প 
ষঞ্চিত হইজে তেষন লক্ষণ রুল উৎগন্প হয় না তজ্ঞন্ত, রক্ত ষধ্যে 
ভয়ঙারক বাম্প ষঞ্চিত হইল্লেও। ধদ্যপি যথাধিহিত অন্জান বাপ্প গ্রহণ 
কোন: রূপে বন্ধ না' হয়, ভাহা-হইলে শ্বাস,রোধের লক্ষণ সকল উপস্থিত না 
শ্হইয়া নিদ্রাক1রক (নার্কটি ক). বিষের লক্ষণের সভায় লক্ষণ ঘকল। উপস্থিত হয়। 


অধ্টম অধ্যায়। 


খাদ্য। 


জীবন ধারণ করিতে গেলেই খাদোর প্রয়োজন | শরীরের বিবিধ তন্ধ 
সমুহের ক্ষতি পূরণ করাই খাদ্যের উদ্দেশ্ট। প্রতিনিয়ত জীবদেহ হইতে 
ক্ষয় হইতেছে, সেই ক্ষয় পূর্ণ করিবার জন্য আহারের আবশ্াক। এক্ষণে 
প্রতিদিন কি পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য আহার করা আমাদিশের কর্তব্য 
তাহা শ্থির করিতে "গেলেই, অগ্রে দেহ হইতে ২৪ হবণ্টায় “কি পরিমাণে 
ক্ষ হইতেছে, অর্থাৎ দেহ হইতে কি পরিমাণে বহিঃআীৰ সকল বহির্গত 
হইয়া যাইতেছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্টাক। বহিঃত্রাৰ সমূহে প্রধানভঃ অঙ্গার, 
জলজান, অন্্জান ও জবক্ষারজান এবং এতছ্যতীত অল্প পরিমাণে গন্ধক) 
দীপক ফেসফরাস), ক্লোরিন, পটাসির়ম,সোডিয্বম, ও-ন্তান্য রূঢ় পদার্থ সকল 
অবশ্থিতি করে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্র্তীয়ম্ণ হইবে যে, এই ক্ষতিপূরণ 
করিবার জন্য এরপ খাঙ্গ্য তক্ষণ করা কর্তব্য যাহাতে উপরোক্ত পদার্থ সরঙ্গ 
যথাযথ পরিমাণে বর্তমান আছে। বহিঠআাবে যে সমস্ত পদার্থ অধিক প্রক্ষিপ্ত 
হয়, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে ফে, খাদ্যে সেই সমস্ত পদার্থ কিছু অধিক 
পরিমাণে থাকা উচিত। পূর্ব অধ্যায়ে আম্রা দেখিয়াছি ষে, ছ্থ্যস্সারক 
বাণ্প (কার্ধনিক এসিড) ও আমোনিয়া" অর্থাৎ অঙ্গার, জম্মজান, যবক্ষারজান, 
জলজান প্রভৃতি রাঢ় পদার্থ সকল) ফুস্ফুস্‌ হইতে পরিভ্যক্ত হুইয়া থাকে 
বৃক্ধকের কহিঃআাব, অর্থাৎ প্রশ্বাব দ্বারা অনেক খুলি রূঢ়, পবার্থ বিশের়ত ঃ 
ধরবক্মগরজান, অস্ভজান ও'জলজীন প্রভৃতি, রক্ত হইতে বহির্গত হইয়া যায়, খন্ম 
ও অচলরসহিতও উরপেঅক্ষার জক্গজান ও অঙ্রজীন অনেক পরিমাণে-বহির্গত 
হইয়া থাকে |, অল: বিশ্বের সঙ্গেই, বিশেষতঃ প্রজাবেরর,সঙ্গে, প্রতিদিন 
বহুল পরিমাণে জল দেহ হুইভে নির্গত হইত দেখা-যায়। 


৯৪০ নর-শারীর-তত্ব। 


কোথা! হইতে কি পরিমাণে বহিঃকআ্রাব (এক্স ক্রিশন) ও সেই সমস্ত বহি 
শ্রাবের (এক্স ক্রিশনের) সঙ্ে কোন কোন পদার্থকি কি পরিমাণে দেহ 
হইতে প্রতিদিন (২৪ ঘণ্টায়) নির্গত হৃষষ তাহার তালিকা নিম্নে প্রণত্ত 
হইল £- 












ফুসফুস দ্বারা 
চ্মদ্বারা ... 2 ৬৬০ 
প্রশাবদ্বার। ১১৪৪ ১৭০০ 











 এতদ্বযতীত, দেহ মধ্যে জলজান ও অল্্জান সহযোগে অর্থাৎ ৩২.৮৯ 
জলজান ও ২৬০.৪১ অযনজান ) ২৯৬. গ্র্যাম জল উৎপন্ন হক্ধ। প্রআ্াবের 
সঙ্গে ২৬ গ্র্যাম এবং মলের সহিত ৬ গ্র্যা্থ লবণ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । 
জলের অভাব জল দ্বারাই পূরণ হইতে পারে, সুতরাৎ এক্ষণে খাদ্যের ছারাই 
অঙ্গার, যবক্ষারজান ও অন্্জানের পূরণ কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তাহাই 
আলোচনার বিষয় । উদাহরণ স্বরূপ, আমরা এক্ষণে যদ্যপি অঙ্গার ও যবক্ষার- 
জান এই দুইটা পদার্থ লইয়া দেবি বেঁ ২৪ ন্টায় ইহার মধ্যে কোন পদার্থ 
কত খানি পরিমাণে দেহ হইতে নির্গত হুইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কোন্‌ 
প্রকার খাদ্য তাহাদের ক্ষতি অর্থাৎ অভাব অতি শীঘ্র অথচ অল্পের মধ্যে 
পরিপূরণ করিতে পারিবে তাহাও সহজে নির্ণয় করিতে পারিক। 

প্রতিদিন দে হইত ২৮১,২গ্র্যাম, অর্থাৎ প্রায় ৪৫০০ ঠোণ অঙ্গার 
এবং ১৮:৮ গ্র্যাম, অর্থাৎ প্রায় ৩০*গ্রেণ যবক্ষারজান পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । 
ঘদ্যপি মানুষ ঠিক এই সমস্ত রূঢ় পদীর্থ ঠিক এই পরিমাণে খাইলে জীবন 
ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে কোনও গোলযোগই থাকিত না--তাহা 
হইলে ঠিক ত্ পরিমাণে কয়লা এবং ও পরিমাণে বানু ভক্ষণ করিয়া 
মানুষ জীবিত থাকিতে পারিত | কিন্তু মানুষ রূপ রূঢ় পদার্থ তক্ষণ করিয়া 
জীবন ধারণ করিতে পারে না। জীবের এ সমস্ত পদার্থ খাদ্যরূণে গ্রহ 
করিতে হইলে, উহাদের প্রম্পর ও অন্তান্য পদার্থের সহিত বিশেষ এক 


ন্র-শারীর-তত্ব। ১৯১ 


প্রকার দংযোগ বা সংমিশ্রণ চাই; এই বিশেষ রূপে সংযুক্ত বা জংমিশ্রিত 
পদার্থকে দৈহিক বা শরীরী যৌগিক পদার্থ অর্গানিক কম্পাউও) কহা যায়। 
এন্ক,মেন, শ্বেতসার, প্রতি পদার্থ এই অর্গানিক কম্পাউণ্ডের প্রধান 
দষ্টাত্ত। এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে শুদ্ধ যে কেবল একটা খাইয়াও 
মানুষ প্রাণ ধারণ করিতে পারে তাহা নহে, যেহেতু এন্ব মেন নামক 
পদার্থে ৩.৫ ভাগের সহিত ১ ভাগ এই হিসাবে অঙ্তার ও যবক্ষারজান 
বিমিশ্রিত আছে। যদ্যপি এক্ষণে কোন মানুষ, তাহার দেহের অঙ্জীরের 
আবশ্যকীয় অভাব পরিপূরণার্থ, যথেষ্ট পরিমাণে এন্সমেন ভক্ষণ করে তাহ! 
হইলে ভাহার অঙ্জারের অভাব পরিপূর্ণ হয় বটে কিন্ত তাহার যে পরিমাণে 
যবক্ষারজান যথার্থ আবশ্তক তাহার চতুণ্ডণ ঘবক্ষারজান ভক্ষণ করা হয়। 
আবার যদ্যপি যবক্ষারজানের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য সেই হিসাবে 
এর্থমেন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার অঙ্কারের অভাব পূর্ণ হয় না। 
এক্ষণে ইহা। হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এব্স.মেনের সহিত তাহার অন্য 
পদার্ঘও আহার করা আবশ্যক । এন্.মেন পদার্থে, অঞ্জারের সহিত তুলনায়, 
ষবক্ষারজান অপেক্ষাকৃত অধিক আছে, হতরাং এ এন্মেলের সঙ্গে এমন 
কোন পদার্থ তক্ষণ করা কর্তব্য যাহাতে এ ছুই পদার্থের “তুলনায় ষবক্ষার- 
জান অল্প এবৎ অঙ্গীর অধিক আছে। এই সমস্ত পধ্যালোচনা করিলে 
হুষ্পষ্ট প্রতীয়মান ছইবে যে, খাদ্য কেবল এক প্রকার মাত্র পদার্থ হইলে 
চলিবে না; খাদ্য মিশ্র পদার্থ হওয়া আবশ্যক । শুবিধার্থ খাদ্যসামগ্রীকে 
এইরূপে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে £-- 
প্রথম, শরীরী বা অর্গানিকণ 

১। যবক্ষারজীন-যুক্ত ( নাইটুজিনস. ) পদার্থ । ইহার মধো প্রো্টাডই প্রধান ; 
উদাহরণ ম্বর্ূপ এবুমেন, কেজিন, সিন্টোনিন, গ্ূ:টন, লেওমিন প্রভৃতি পদার্থ উল্লেখ 
কর। যাইতে পারে । এই সমশ্থ পদার্থে প্রধানতঃ অঙ্গার, জলজান, অস্রজান ও যবক্ষার- 
ভান অবস্থিতভি করে। ইহার মধ্যে কোন কোন সামআ্ীতে এ সকল পদার্থ ব্যতীত ফস- 
ফরাস ও গদ্ধকও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

২। ববক্ষারজান-শৃন্য (নন্‌-নাইট্‌জিনস্‌ ) পদার্থ ।--এই প্রেশীস্ছ পদার্থ 
সমুহকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করা ঘাইভে পাঁরে যথা. 


৯৯২ নর-খারীর-তত্ব। 

ধক) এমিলইড বা শর্কর জ্বাভীম পদার্ঘ। ইহাদের নাদায়নিক নাষ কার্ব-হাই দে, 
কারণ ইহাদের মধ্যে অঙ্গার, জলজান ও অল্পজান আছে! স্ষেিসার ও শর্করা এই শ্রেণীর 
অন্তভুক্তি। 

€খ) তৈল ও চর্বি সমুহ । ইহাদের মধ্যেও অঙ্গার, জলজান ও অগজান আছে থে, 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে, এমিলইঢ ও শর্করা জাতীয পদার্থ অপেক্ষা, অগ্লজানের পরিমাণ অল্প । 


দ্বিতীয়, অশরীরী বা ইন-অর্গানিক। 

১। খনিজ ও লবণ জাতীয় পদার্থ । 

২1 জল। 

কোন খাদ্য সামগ্রীতে অঙ্গার বেশী ও যবক্ষারজান অল্প এবং কৌন খাদ্য 
আম্গ্রীতে ধ1 ষবক্ষারজান বেশী ও অঙ্গার অল্প আছে, তজ্ন্ত দেহ হইতে 
ষ্বক্ষারজান ও অঙ্গারের ক্ষতিপুরণ করিতে হইলে এ উ€ত় প্রকার খাদ্য 
স্লিমশ্রিত করিয়া তঞ্ষণ করা আবগ্তক। কোন নির্দিষ্ট ছুইটা পদাথ গ্ররূপ 
হিসাবে ক্রমাগত বহুকাল ধাইতে গেলেও জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে, 
তজ্জন্ত দুগ্ধ ও চাউল, মৎস্য ও ভিম্ব, মাংস ও আলু$ দ্বত ও রুটা প্রভৃতি 
ভি ভিন্ন প্রকার পদার্থ আহার কারিতে হয়। এতদ্যযতীত, খাদ্য যাহাতে 
তুমিই ও তৃপ্তিএ্রদ হয় তজ্জন্ত যথাবিহিত লবণ ও মসলাদিও একাস্ত 
প্রয়োজন। 

মনুষ্য ভক্ষ্য দ্রব্য রম্ধন না করিয়া খাইতে পারে না। রন্ধন পরিপাক 
ক্রিয়ার সহকারী প্রক্রিপ্রা, কারণ এমন অনেক অর্গানিক পদার্থ আছে ষাহা 
অগ্নির উত্তাপ জঙ্গষোগে সিদ্ধ না করিলে জীণ হয় না। এতদ্বাতীত, 
রক্ধনে খাদ্যদ্রব্য আস্বাদে মিষ্ট ও দেখিতে হন্বর হয়। নিযে বিভিন্ন খাদ্য- 
দ্রব্যের সংগঠন লিখিত হইতেছে। 

প্রথম, প্রধীনতঃ যবক্ষারজান-বিশিষ্ট খাদ্য । 

€১) জন্তর মাংসাদি ষথা গো, মেষ, ছাগ, শুকর প্রভৃতির মাংস। 

এই সমষ্ত মাংসের মধ্যে গোমাংসেই অর্বাপেক্ষা অধিক ফবক্ষণারজান- 
যুক্ত পদার্থ আছে। গোমাংশে শতকরা ২০ ভাগ, মেষ মাংসে শতকরা ১৮ 
ভাগ এবং শুকর মাংসে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র ববক্ষারজানযুক্ত পদার্থ 
আছে। মেষ ও ছাগ মাংসই আমাদিগের দেশে বিশেষ উপকারী ; ইহার! 
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সহজ পাচা অথচ পুষ্টিকর । শুকর মাংস অতি ছুষ্পাচ্য এবং উহাতে 
অত্যন্ত অধিক পরিমাণে চর্ষর্বি থাকে। এই জন্যই গো ও শুকর মাংস হিন্দু- 
দিশ্বের মতে অভক্ষ্য। 

গো, মেষ ও শুকর মাংষেব শতকরা সংগঠন £-. 


জল এক্সমেন চর্বি ল্‌বণ 

গোমাংস ।- চর্দিশুন্য ২ ১৯৩ ৩৬ ৫.১ 
্ চন্বি-দুক্ত ৫১ ১৪ ৮ ২৯৮ ৪.৪ 
মেষমাৎস ।-চর্দি-শৃন্ ৭২. ১৮৩ ৪.৯ ৪.৮ 
্ চন্বি-যুক্ত ৫৩ ৯২৪ ৩.১ ৩৫ 
শুরুর মাৎস।- চ্ি-সুক্ত ৩৯ ৯৮ ৪৮৯ ২৩ 


উপরি উ্ত মাস ব্যতীত অপরাপব মাস গৃভীত হইযা থাকে যথা্চ- 
পক্ষী মাংস, হরিণ মাংস, ছা প্রভৃতির মাংস। মত্সাও উৎকৃষ্ট যবক্ষার- 
জানযুক্ত পদার্থ। * 
মাংস একটী ভাল খাদা-বটে, কিন্ট তাই বলিয়া অবশ্য প্রযোজনীয় খাদ্য 
নহে । মাথসাহারেই যে শরীর বলিষ্ঠ হয় এরূপ নহে ।শ্বেহার ও উত্তর পশ্চিমা 
ক্ষলের লৌকে মাংস আহাব করেন, তথ।গি তাহাবা মাংসাহাবী কোন জাতি 
অপেক্ষা কোন অংশে হর্বল বানিস্তেজ নহে.। নিরামিষ ভোজী রাজপুত.ও 
মহারাস্ত্রীয় যোদ্ধাদিগের বল বিক্রম জগ্গতে কাহারও অবিদিত নাই। অপর, 
খষাহারী জন্তরাই ষে কেবল বলশালী এমন নহে ; অশ্ব ও হুস্তী উদ্ভিদ্- 
ভোজী হইলেও অগ্তান্ত মাংসার্মী পশু অপেক্ষা হীনবল বলিয়া বোধ হয লা। 
আর. মাংস ভক্ষণ করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত ভক্ষণ করা কর্তব্য, 
কারণ মাংস ষে জন্য হইতে গৃহীত সেই জন্তর স্বাস্থ্য এবং মাংস কাটিয়া 
রাখার পরে তন্মধ্যে কোন প্রকার পচন ক্রিয়া আরস্ত হইয়াছে কিনা তদ্দিষয়ে 
বিশেষ জানিয়া শুনিয়া মাংস খাওয়া উচিত। এমন অনেক রোগ আছে যাহা 
যৃচ্ছা মাংসাহার ,হতু ইৎলগু প্রভৃতি প্রদেশে বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্ত নিরামিষভোজী অথবা মিত-মাংসাহারী হিন্দুদিপের মধ্যে সেই 
সকল রোগ মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মাংন অতি শীঘ্র পচিয়া 
তন্মধ্যে কীটাধু জন্মে। প্র সমস্ত কীটাণুই রোগের বীজ-্বরপ। 
২৫ 
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(২) ছুপ্ধ। হুপ্ধ আদর্শ খাদ্য। পৃথিবীর মধ্যে হুগ্ধই কেবল একটা 
মাত্র পদার্থ যাহা খাইফ] প্রাণীগণ আজীবন সুস্থদেহে বাচিয়া থাকিতে 
পারে। হুপ্ধমধ্যে দেহের আবশ্যকীয় সমস্ত পদার্থই যথা পরিমাণে বর্তমান 
আছে, যথা কেজিন বা ছানা এন্বমেন জাতীয় খাদা, সর চর্ষ্বি জাতীয় 
খাদ্য, ছুদ্ধশর্করা (ল্যাকটোজ ) শ্বেতর্খার বা কার্কহাইডে্ট জাতীয় খাদ্য 
এবং লবণ ও জল অবস্থিত আছে। লবণেব মধ্যে ক্যালসিয়ম ফসফেট ই 
বেণী। ছুপ্ধ হইতে নানাবিধ পুষ্টিকর ও হুস্বাতু খাদ্য প্রস্তত হয় ঘথা__. 
ছানা, মাখন, স্বৃত, দধি, তত্র (ঘোল), ইত্যাদি। 

চৃগ্ধ, তত্র ও মরের শতকরা সংগঠনঃ-_ 


যবক্ষারজানযুক্ত চবি দুপশর্করা লবণ জল 
পদার্থ । (ফট) (ল্যাকটোজ) 
ছুগ্ধ (গাভীর) ৪.১ ৩.৯ ৫২, ৮ ৮৬ 
তক্র (শম্বোল)ট ৪১ .৭ ৬৪ ১৮ ৮৮ 
সর ২৭ ২৬৭ ২৮ ১৮ ৬৬ 
ছুগ্ধের উপাদান £_- 
নারী ছৃপ্ধ। গাভী ছুদ। 

জলীয় ভাগ ৮৯০ ৮৫৪ 
কঠিন পদার্থ ১১০ ১৪২, 


পপ শপ 


৯১০০০ ৯৩০০০ 


আবার দেখ! ঘাউক এই কঠিন পদার্ঘওুলি কি।-_ 


খবক্ষারুজান ঘটিত পঞ্গীর্ঘ (কেজিন) ৩৫ ৬৮ 
মাখন বা চর্বি জাতীয় চি ৩৮ 
শর্করা জাতীয় ৮ ৩৪ 


লবণ ২ ৬ 
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ভিন্ন ভিন্ন জন্তর ছু্ধের উপাদান । 
যাহৃষের | গোরুর। গাধার। ছাগলের! 
ঘবক্ষারজান ঘটিত পদার্ধ ৩৩৫ ৪,৫৫ ১৭০ ৪৫০ 
মাখন ব! চর্কিজাতীয় ... ৩.৩৪ ৩,৭০৩ ১,৪০৪ ৪.১৪ 
দুগ্ধ শর্করা ও ছ্ববনীয় লবণ ৩৭৭ ৫.৩৫ ৩,৪০ ৫৮০ 
জল *** রঃ ৮৯.৫৪ ৮€ 8০ ৯০৫০ ৮৫,৬ 
মোট ১১০ ১০০০ ১০০৪ ৯০০৮ ০০৯ 








(৩) ভিম্ব। স্তন্পায়ী শিশুদিগের যে রূপ প্রধান খাদ্য ছৃপ্ধ, ডিম্বজ 
জণের তদ্রুপ প্রধান খাদ্য ভিম্বমধ্যস্থ হরিদ্রাবর্ণ অগ্ুকুন্থম ও অগুলাল 
পদার্থ। দুষ্ধের স্তায় ইহাও একটা আদর্শ স্বাভাবিক খাদ্য 


পক্ষীভিম্বের শতকর! সংগঠন । 
যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ চর্ব্বি লবণ জল 
অগুলাল ১১৪ ২.৪ -- ৯.৬ ৭৮ 
অগুকুহম ০৫৪ ১৩, ৩০,৭ ১৩ ৫২ 


(৪) লেগুমিন-যুস্ত ফল। নিরামিষ-ভোজীগণ ইহা হইতেই অধিকাংশ 
যবক্ষারজান যুক্ত পদার্থ প্রাপ্ত হয়। লেগুমিন এন্,মেন জাতীয় পদার্থ। এই 
সমস্ত ফলে শতকরা ২৫.৩ ভাগ এই যবক্ষারজানমুক্ত লেগুমিন লামক পদার্থ 
অবস্থিতি করে। 


দ্বিতীয়, প্রধানতঃ কার্কহাইডেট পদার্থ। 


(ক) ময়দা! প্রভৃতি। চাউল, গম, ষব প্রভৃতি শস্য এই শ্রেণীর অন্তত ক্ি। 
এই সমস্ত শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ। এই সমস্ত শস্য শ্বেতসার-জাতীন্প 
পদার্থ হইলেও, ইহাদের মধ্যে যবক্ষারজান বাঁ নাইট,জেন ঘটিত পদার্থ যে 
মোটেই নাই তাহা নহে ; ইহাদের মধ্যেও যবক্ষারজান আছে বটে. কিন্তু উহ্কার 
পরিমাণ স্বেতসারের অপেক্ষা অল । ময়দার মধ্যে যে এব,মেন-জাতীয় যবক্ষার- 
জান খ্াটত পদার্থ আছে তাহাকে.ঘটেন কহে | দিয়ে ইহাদের শতকর! 
সংগঠন লিখিত হইল ২. 
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খাদ্য। জল। [এষ মেন। | শ্বেভসার | শর্করা! র্ষি। ও 

রি (টর্চ) £(জুগার)। (ফ্যাট) | (সল্ট) 

রুটা (বেড) ** 1 ৩৭ ৮.১, ৪৭. ৩.৬ ১.৬ ২৩ 
অহদা ৪৮ ১৫ ১০৮ ৬৩ ২ ২০ চে 
ছোলার ছাতু ৪ ১৫ ১২৬ ৫৮.৪ ৫৪ তি৬ ৩.০ 
চাঁউল ১ ১৩ ৬৩ নন১১ ৭০৪ ০.৭ ০5৫ 
আলু... ৮১ ৭৫ ২3 ১৮১৮ ৩২ ০০২ ০৭৭ 
আররু চি ১৩১ ৯.৩ ৭৫. ১৪ ০০৩ ০১৮ 








এই তালিক1 হইতে স্পষ্ট অনুমিত হইবে, যে চাউল প্রভৃতি প্রধানতঃ 
স্বেতসার জাতীয় পদার্থ হইলেও তন্মধ্যে এবুমেন জাতীয় (যবক্ষারজান 
ঘটিত ) পদার্থও আছে। 

(খ) উদ্ধিজ্জদি যথা আলু, পটল প্রস্ৃতি। শাকাদি সুস্থদেহে পরি- 
ত্যজ্য নহে, কারণ ইহাতে পটাসজাতীয় লবণ অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। 

(গ) ফল যথা আজ, কাঠাল ইত্যাদি। এই সমস্ত ফলের মধ্যে শর্করা 
এবং নানাবিধ শরীরী-অম্ (অর্গানিক এসিড ) যথা টার্টারিক, সাইটি ক 
ইত্যাদি, আছে। 

তৃতীয়, প্রধানতঃ চর্িজাতীয় খাদ্য । 
চর্বিজাতীয় থাদ্যের মধ্যে ঘৃত মাখন, চর্বির, তৈল প্রস্ৃতি প্রধান। 
চতুর্থ, প্রধানতঃ লবণোত্পাদক খাদ্য । 

পূর্বোক্ত ১ম, ২য় ও তর প্রকার খাদের প্রার সমস্ত পদার্গেই আহারোপ- 
যোগী লবণ ন্যনাধিক পন্দিমাণে অবস্থিতি করে। সবুবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি ও 
সর্বপ্রকার ফলে এক প্রকার লবণ থাকে, এঁ লবণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়! যাহারা শীকাদি অপকারী বলিয়া একবারে পরিত্যাগ করেন 
তাহার! ভ্রান্ত । শাকাদিও তুস্থকাষ় ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যকীয় উপকারী খাদ্য । 

* পঞ্চম, তরল খাদ্য । 

তরল খাদ্যের মধ্যে জলই প্রধান। চা, কাফি, কোকোয়া প্রভৃতি পানীয় 
আমাদিনের দেশে তত প্রচলিত নাই। মদ্যপান আমাদিগের দেশে প্রচলিত 
ছিল না, কিন্ত ইতরাজি শিক্ষার সঙ্গে ষঙ্ষে দেশ মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত 
হইয়াছে। সুরা শুদ্ধ অনাবশ্যকীয় নহে. ইহা অনিষ্টকর পদার্থ ।' 
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ক্ুধা ও তুফা। 


ক্ষুধা, সমগ্র দেহের খাদ্যের অভাবের একটা লক্ষণ। এই লক্ষণটা পাক- 
স্থলীতে প্রায়ই অনুভূত হইন্বা থাকে। পাকস্থলীতে ক্ষুধা স্মহতব হয়, 
কিন্ত ক্ষুধা সমগ্র দেহের অভাবের চিহ্নু। পাকস্থলীতে কোন পদার্থ প্রক্ষিপ্ত 
হইলে, তাহা পুষ্টিকর হউক ম্নার নাই হউক, ক্ষুধা ক্ষণকালের জন্ত স্থগিত 
হয়। প্রাকস্থলীতে খাদ্য গৃহীত না হইয়া অন্য কোন স্থানে প্রবিষ্ট করাইতে 
পারিলেও, ক্ষুধা উপশমিত হয়। ইহা। হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ক্ষুধা যে 
কেবল পাকস্থলীরই অভাব-জ্ঞাপক লক্ষণ তাহা, নহে। ক্ষুধা পাকস্থলী এবং 
সম্ভবতঃ অস্ত্রের অত্যান্ত স্থানের অনুভবক (সেন্সারি ) ন্গায়ু সমুহের উত্তে- 
জনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্ষুধা যে কেবল পাকম্থলীরই লক্ষণ নহে 
তাহার অন্ত প্রমাণও আছে। দুইটী ভেগস স্সায়ু কাটিয়া দিলে, অর্থাৎ 
পাকস্থনীর্‌ সহিত মস্তিক্ষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও, ক্ষুধা কোন প্রকারে 
নিবৃত্তি হয় না। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে; ক্ষুধা কতক সমগ্র 
দেহের অভাব বশত£ এবৎ কতক পরিমাণে পাকশ্ছলীর স্বাযু সমুহের বিশেষ 
এক প্রকার অবস্থ! বশতঃ, উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুরা, তামাক ও নানাবিধ 
নিদ্রাকারক.ওষধ-সেবনে ক্ষুধা-জনিত কষ্ট কিছুকালের জন্য নিবারিত হয়। 
এই সমস্ত ডরব্য কেন্্রগত ক্গামু ( মন্তিষ্কাদি) সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ 
করিয়া এই রূপ ক্ষুধাবোধ নিবারগ করে, পাকস্থলীর সীমান্তগত ( পেরি- 
ফেরাল ) ন্গাযুসমূহের উপর কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে না। 
ক্ষুধার স্তাঁ তৃ্ণাও সাধারণ দৈহিক অভাবের একটা স্থানীয় বিকাশ । 
তৃষণ, দেহে জলীয়াংশের অভাবক্াপক। মুখাভ্যন্তরে কঠমধ্যে তৃষ্ণাজজনিত 
শুষ্কতা বোধ ও ক অনুভূত হয়। শুক্ক কঠ জলদ্বারা কিঞ্চিৎ ভিজাইলেও, 
তৃষ্ণা ক্ষণকালের জন্ত উপশমিত হয় । অস্ত্র মধাদিয়া অথবা অধস্তাচ প্রস্বোগ 
দ্বারা রক্ত মধ্যে জল প্রবিষ্ট করাইতে পারিলেও, তৃষ্ণ! নিবারিত হয়। দেহ জল- 
মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রীখিলে ও তৃষা কতক পরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকে । 
মাকুষ কতদিন পানাহার না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে তাহার 
স্থিত নাই। - যাহীর দেহ হইতেষ্যত অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয়, তাহার 
তত শীন্র মৃত্যু উপস্থিত হয়। ভারতবর্াঁয় যোগীগণ অনাহারে দেড়মাস- 
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কাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে । ঘযোঁগীধবিগণ অনাহারে উহা 
অপেক্ষাও অধিক সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন, শান্ধাদিতে প্রমাণ পীওয়া 
যায়। সাধারণ অবন্থায় পানাহার একবারে বন্ধ করিলে মানুষ ৮/১০ দিনের 
বেশী বাঁচিতে পারে না। কঠিন ভ্রব্যাপেক্ষা একটুমাত্র জল খাইয়া 
মানুষ অনেক দিন বাচিয়া থাকিতে পারে । *যাহরা বহুদিন একবারে 
অনাহারে থাকিয়াছে তাহাদিগের প্রথম পথ্য তরল পদার্থ ও পরিমাণে অল্প 
হওয়া আবশ্তক, কারণ অনাহার কশতঃ পরিপাক্ক-শক্তি একবারে বিনষ্ট হইয়া 
যায়, সুতিরাৎ কঠিন পদার্থ জীর্ণ করিতে পারে না। পরিপাক শক্তির বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে পথ্য ক্রমশ? বৃদ্ধি করিয়া! এবং কঠিন পদার্থ খাইতে দিতে হয়। 
অনাহারে মৃত্যু অতি ভীষণ কাণ্ড । যাহার দুর্ভিক্ষ কালে অনাহার- 
জনিত মৃত্যু অবলোকন করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া চক্ষুপিয়া 
অঞ্রবারি নিপতিত হইয়াছে। অনাহারে মৃত্যুর প্রধান কারণ দেহে 
জলীয়াংশের অভাব! দেহের স্বাভাবিক তারের $ অংশ অর্থাৎ শতকরা 
৪*ভাগ হ্রাস হইলেই, মৃত্যু উপস্থিত হয়। অনাহারে থাকিলে দেহের 
ভিন্নভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ভার ভ্কাস হইয়া থাকে যথাঃ_- 
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একজন অপ্টকাধ মৃবাপুরুষের ২৪ ঘণ্টায় আহারের পরিমাণ 
নিমলিখিত সংখ্যাগুলি আউন্দের মংখ্যা। 


বিশ্রাম কালে [সাধারণ পরিশ্রম] কঠিন পরিশ্রমে 








২.৫ ৪.৩ ৬ হইতে ৭ 

চর্বি ফ্যোট) ... চিজ. ৩০০ ৩.৫ হইতে ৪.৫ 
কার্ধহাইডেট -** ১২,০ ১৪,৪ ১.৬ হইতে ১৮ 
_ লবণ (ন্ট) ... ] ০.৫ ১.০ ১২ হইতে ১.৫ 
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২৩.০- স্ হইতে ৩১.০ 

উপরে জলশুন্য শুদ্ধ খাদ্যের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ 
খাদ্যের সহিত শতকরা ৫০1৬” ভাগ' জলীয় পদার্থ থাকে । শুদ্ধ খাদ্যের সহিত 
এই সংখ্যা যোগ করিলে খাদ্যের পরিমাণ ৪৮ হইতে ৬* আউন্দ হয়। 
এতদ্যতীত প্রতিদিন ৫০হইতে ৮* আউন্স জল পান করা হয়। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝা! যায় যে, সাধারণ পরিশ্রমে খাদ্যের আপেক্ষিক পরিমাণঃ_ 

প্রোটিড ১: ফ্যাট ০.৬ : কার্বহাইডেট ৩.০ 

অর্থাৎ, ১ভাগ যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থের সহিত ৩.৬ ভাগ ষবক্ষারজান- 
শুন্য পদার্থ। 





ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন পরিনাণে খাদ্যের প্রয়োজনঃ-- 
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নবম অধ্যায়। 





পরিপাক ক্রিয়া! । 


দেছের ক্ষতি পূরণার্থ খাদ্যের প্রয়োজন। যাহাতে খাদ্য-সামগ্রীদকল 
ভরলীকৃত হইয়া শোষনোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়, তাহ পরিপাক ক্রিয়ার 
উদ্দেশ্য । মুখাভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ীর পর খাদ্য শোষিত হইবার পূর্বে নানা 
প্রকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে । থাদ্য-সামগ্রীসকল প্রারই কঠিন ও 
অর্থ তরল এবং জলে অদ্রবণীয় অবস্থায় অবশ্থিতি করে। এই সমস্থ পদার্থ 
রাক্তে শোষিত হইয়া দেহের তন্ধ সমূহকে পরিপোষণ করিতে হইলে 'দ্রবণীয় 
অবস্থায় পরিণত হওয়া আবশ্তাক। পরিপাক ক্রিয়া ছ্বারাই খাদ্য সামগ্রী মধ্যে 
এই রূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 

খাদ্য মুখমধ্যে গৃহীত হইলেই তথা হইতে পরিপাকক্রিয়া আরম হয়। 
ভক্ষ্য পদার্থ প্রথমে মুখ মধ্যে দন্তদ্বারা চর্টিত, জিহবা দ্বারা আলোড়িত এবং 
লালা রসের সহিত সংমিশ্রিত হয়। ইহাই পরিপাক ক্রিয়ার প্রথমাবস্থ। 
চর্ষিত পদার্থ তত্পরে গলাধঃকৃত হওয়ায়, ফেরিংকা ও অন্ননলী ইসোফেগস) 
মধ্যদিয়া পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, তথায় পাকাশয়িক রসের গ্যোষ্টি,ক 
জুমের) সহিত সংমিশ্রিত হয়। ইহাই পরিপাক ক্রিয়ার দ্বিতীয়াবস্থা। পাক- 
স্থলী হইতে ভুক্ত পদার্থ অস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে ; এই খানে উহা পিস্ত, ক্লোমরস 
ও আস্ত্রিক রস সমূহের সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। ভুক্ত পদার্থের 
মধ্যে যাহা! পাকস্থলীতে শোষিত হইতে পারে নাই, তাহা এই স্থলে শোষিত 
ছয়। অমগ্র পুষ্টিকর পদার্থ রক্ত মধ্যে শৌঘিত হওয্র প্র, অপরিপাচ্য 
পরিত্যজ্য পদার্থ সকল মলবূপে মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায় 

মুখ হইতে মলদ্বার পধ্যস্ত সমগ্র অংশ একটী নলী বিশেষ। এই 
সষ্গ্র নলীকে পরিপাকনলী বা এলিমেন্টারি কেনাল কহে। এই নলীর ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা! উপর হইতে নীচের দিকে 


বর্ণনা করিভে গেলে মুখ 
(আউথ), ফেরিংক। অন্রনলাী 
(ইসোক্েগস ), পাকস্থলী 
প্েমাক), ক্ষুদ্র অন্ত্র (স্মল- 
ইপ্টে্টাইন ) ও বৃহৎ ক্র 
(লাজ “ইন্টে্টাইন)। পরি- 
পাক নলীর থ্রারত্তেই (৪৭ 
চিত্র) মুখগহ্বর ; মৃখপ্রহবরের 
শণ্চাতেই ফেবিহকা। ফে- 
রিংক্স হইতে একটা সোজা 
অলী পাকাশয়ে নামিয়াছে, 
এই নলীকেই অন্ননলী বা 
ইপোকেগদ (ক) কহে। 
প্াকাশয্ধ ( খ) একটা বৃহৎ 
গহ্বর স্থান, দেখিতে ঠ 
'অক্ষবের ন্যায়। ইহার 
হুইটী মুখ আছে) একটী 
আবনলী (কাডিয়াক ) মুখ 
(গ) এবং আর একটা 
অস্ত্রের দিকের যুখ বা 
পাইলোরস (ঘ)। পাক- 
স্থলীতে পৈশিক তন্ত আছে, 
বিশেষতঃ ছুইটী মুখের 
নিকট। পাকস্থলীর পরেই 
ক্ষ অন্ত (উ); ক্ষুদ্র অন্তর 





হকি 


৪৭ চিত্র। 


হের পরিপাক নমী। কবন্ললী ;খ পাকস্থলী ;থ পাকস্থলীর জ্প্নলী-নীমা 
কোঠিদাক এও) ;ষ পাইলোরস; ওক্ষুত্ব অন্ত ,চ পিতনলী;ছ ক্রো্নলী , জ এসেতিং 
কোলন ॥ ঝ টাল্স ভার্স কৌলন ; ৬ ডিসেত্ডিং কোলন ; ট মলভা বং ব্েকটয় 


৮৯ 


্স্ নর-শারীর-তত্ব। 


একটা বৃহৎ নলী গুটাইয়া আছে! এই বৃহৎ নলীর স্থানে স্থানে ভিন্ন তির 
নাম আছে থা, ভিওডিনম. ভুজুনাম ও ইলিয়ম। এই তিনটা পৃথক স্থান নহে, 
ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। ক্ষুদ্র অস্ত্রের প্রথমাংশেই (ডিওডিনম 
মধ্যে ) পিত্ত ও ক্লৌম নলী চে,ছ) আসিঘা উন্মুক্ত হইয়াছে । ক্ষুদ্রান্ত্ের পরেই 
বৃছদন্্র (জ, ঝ, ঞ, ট)। এই রৃহদন্ত্র একটী কপাটবৎ স্থান দ্বারা কষুদরান্ 
হইতে পৃথকরৃত ; এই স্থানকে ইলিওসিকাল ভাল.ভ কহে । বৃহদন্ত্র মলদ্বারে 
আসিয়া পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । 

পরিপাক নলী মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ কালে খাদ্যের কোন স্থানে 
ক্রিপ পরিবর্তন উপস্থিত হয় তাহাই এক্ষণে ক্রমে ক্রমে বর্ণনা কর! 
সাইতেছে। " 

মুখ ।-_মুখগহ্বর চোয়াল, গণ্ড ও ওষ্টাদি পরিবেক্টিত। মুধ-গহ্বরের 
সমগ্র স্থান শ্লৈগ্মিক ঝিল্লিদ্ধারা আবৃত। এই গ্নৈম্মিক ঝিল্ির কোষ সকল 
স্তরবিত্তস্ত শক্কবং বা স্কোয়েমস এপিথিলিয়ম। সমুখে অধরৌষ্টের- 
আত্যত্তরিক পার্খ হইতে পশ্চাতে ফেরিংক্স পর্য্যন্ত ইহা! বিস্তৃত। এই 
গ্রৈষ্বিক বিল্লির নিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্ৈ্থিক গ্রস্থি'আছে। এতদ্বযতীত, 
মুখগহবরের ছুই পার্থ তিনটী করিয়া ছয়টা লালাগ্রস্থি-নলী আসিয়া উন্মুক্ত 
হইয়াছে । জিহব। বাক্যোচ্চারণ ও আন্বাদ-যন্ত্র। 

মুখ মধ্যে খাদ্য দ্রব্য গৃহীত হইলে দত্ত দ্বারা উহা! চর্কিত হইতে থাকে। 
চর্ধবণ কালে খাদ্য সামগ্রীসকল দত্তদ্বারাঁ সজোরে পিষ্ট, জিহ্বা ও গণ্ডাদি 
দ্বার] সঞ্জালিত ও লালা রসের সহিত সংমিশ্রিত এবং তৎপরে বিবিধ মাংস- 
পেশীর ষাহঘ্যে গলাধঃকৃত হয়। চর্বণ কালে জিহ্বাদির সঞ্চালনকৌশলে 
তরল ও চর্বিরষিত পদার্থ গুলি কঠের দিকে প্রেরিত এবং কঠিন ও চর্বি 
অংশ সকল পুনঃ পুনঃ দস্তের নিয়ে উপস্থাপিত হয় । 

চর্বণ কালে মুখাত্যন্তরস্থ লালাগ্রস্থিসমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালা- 
রস নির্থিত হইতে থাকে । খাদ্য দ্রব্য মুখ মধ্যে ক্রমাগত “সঞ্চালিত হওয়াস্থ 
উহ লাল! রমের সহিত সম্যক মিশ্রিত হইতে থাকে । চর্বণকালে খাদ 
ব্রধ্যের এই লালারসের সহিত সংমিশ্রনকে ইংরাজিতে "ইন্বালিভেশন”' 
অব চর্ধাবক্রিয়াকে 'ম্যারিকেশন” কহে। 


নর-শীরীর-তত্ব। ২ 
লালা! গ্রন্থি সমূহ ৷ 


পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মুখ-গহ্বরের ছুই পারে তিনটা করিয়া 
ছয়টা লালা-গ্রস্থি আছে, যথা ছুইটা প্যারটিড, ছুইটী সব-্যাক্সিলারি ও দুইটা 
সব-লিঙ্গুয়াল গ্রশ্থি। এই ছয়টা গ্রস্থি বড়, এতদ্বতীত মুখ, অধরৌষ্ঠ, গড, 
তালু' জিহ্বা শুল, প্রভৃতি স্থানের গ্নৈম্মিক ঝিপ্লির নিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
'শৈশ্মিক গ্রন্থি আছে, উহাদেৰ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নলী সকলও মৃখ মধ্যে আসি! 
উন্মুক্ত হুইয্জাছে। ৪৮শ-_চিত্র*। 
গঠন।- লালা! গ্রন্থি কল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; 
উহাদিগকে লবুশ কহে 
€(৪৮শ চত্র,১)। প্রত্যেক 
লবুল মধ্যে লাল(নিঃমারক 
নলীর একটা করিয়া কদর ক্ষুদ্র বিতক্ত শাখা! প্রবেশ করিয়াছে । এই ক্ষুদ্র নলী, 
গ্রন্থি মধ্যে সর্বশেষ স্থানে বিস্তৃত আকাব ধারণ করিয়াছে ( ৪৮শ চিত্র, ২) 
নলীর এই বিস্তৃত বা খলীর ন্তায় অংশটাকে এলভিওলাই কছে। এই খানেই 
লালা-রস উৎপন্ন হইতে থাকে। এলভিওলাই সকলশশৈগ্মিক ঝিয্ির দ্বারা 
অত্ডিত। এই শ্নৈশ্বিক কোষ সকল হইতে লাঙ্গা-রস নিঃক্রুত হইতে থাকে । 

বড় বড় স্বায সকল লালা-গ্রন্থি সমূহ মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যায়। এই 
দ্বাযু সকল প্রধানত: এলভিওলাষের কনেক্টিভটিস্থ মধ্যে অবস্থিতি করে। 
এলতিওলাযের নলীর চতুর্দিকে ত্বনবিন্যস্ত রক্তব্হ! নাড়ী আছে। এই রক্ত» 
বছা। নাড়ী সকল কৈশিকাকারে জালের স্ায় এলভিওলাই-নাড়ী সকলকে 
ঘেরিয়া আছে। 

লালা ।__লালারস মুখের গ্সৈদ্িক গ্রস্থিসমূহের রস ও বায়ুর সহিত সংহ্গি- 
শ্রিত থাকে; এই জন্ত লালারস ফেনিল পরিলক্ষিত হয়। শ্ৈম্মিক রস 
হইতে পৃথক করিয়া ধাটা লালারম (প্যারটিভ গ্রন্থি হইতে ) দেখিতে ক্ষ 





* লালখপ্রস্থির অংশ । ১লালা-গ্রন্থির লধুল , ২ লালা গ্রশ্থিরি শেষ অংশ অর্থ 
এলভিওলাই । 


8৪ লর-শারীর তন্ব। 


জলবৎ পদার্থ; ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৪ হইতে ১০*৮। অধুবীক্ষণ 

বারা দেখিলে লালারস মধ্যে, লালানিঃসারক নলী সকল হইতে, অসহখ্য কোষ” 
সকল ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়। লালারস যখন প্রথমে নিঃক্রুত হয় 

তখন ইহার প্রতিক্রিয়া ক্ষার গুণবিশিষ্ট বা আন্কালাইন থাকে । উপবাস কালে 

লালারস নির্গত হইয়াই কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই নিউটাল ( অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া 

শৃন্ত, অল্প বা ক্ষার কিছুই নহে) হইয়া যায়। 


মিশ্র লালারসের রাসায়নিক সংগঠন । 
জল টা রঃ র্‌ ০৮, “টি ৯৯৪.১০ 
কঠিন পদার্থ ৪৪৮ ০28. 45... “8 ৫.৯০ 
চর 
কঠিন পদার্থের মধ্যে 
টায়ালিন (লালামার ) নট রি ১:৪১ 
ক্ষ্যাট (চর্বি) টা চে 43 এ *.৪প 
এশিখিলিষবম ও প্রোটিভ হী টি ২১৩ 
লবন্সমূহ যথা £_ 
গটাসিয়ম সলফো-সায়ানেট 
ক্যালসিয়ম ফসফেট -... ৮ পি তি তি [ হিহও 
ম্যাগনেসিয়ম ফসফেট 7 
সোডিয়ম ক্লোরাইড 9 ৫ উজ 


&.১০ 

হর্ন মূখ, অর্থাৎ জিহ্বা ও মাংসপেণী সকল ক্রিয়াশৃন্ত থাকে এবং মুখ- 
গহুরের সায় সকলের কোন প্রকার উত্তেজনা থাকে না, তখন মুখকে “সরস 
রাখিবার জন্য যেট্কু রসের প্রয়োজন, ততটুকু রস নির্গত হইয়া থাকে । ধধার্থ 
লালারস নিঃ্রব কালে অতি প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইয়া খাকে। ২৪ 


নর-শারীর-তন্ব । ৯৫ 


ণ্টায় লালা-রসের পরিমাণ সকলের, সমান নহে; মোটামুটি হিদানে 
২৪ স্বণ্টীয় ১ হইতে ২ পাইন্ট পর্যস্ত লালারস নিঃক্রত হইয়া থাকে। . 
লালারসের ক্রিয়া ।--লালারসের দুই প্রকার ক্রিয়া! দেখতে পাওয়া যায় 
€১) বাছিক (মেকানিকাল ) ও (২) রাসাফনিক। (১্লাহিক ক্রিয়া (ক) 
লালারম মৃখগহ্বর সরস রাখে তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ কালে জিহবা এবং চর্বধ 
কালে খাদ্য সঞ্চালন জন্ত কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হয় না। (খ) ইহা! 
লব প্রস্তুতি ড্রধণীয় পদার্থকে দ্রবীভূত কবিয়া তদ্বারা আদ্বাদ-ল্গামুসমৃহকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে। মুখ শুষ্ক থাকিলে এ সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত হইতে 
পারে না, নুতরাৎ তজ্জন্য আস্বাদ স্বায়ুও উত্তেজিত হইতে পারে না। (গ) 
ভূতীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহিক ক্রিয়া--চর্ণকালে খাদ্যের সহিত ইহ) 
এন্সপে সংমিশিত হয় যে তদ্দার চর্ধ্বিত পদার্থ পিচ্ছিল ও তজ্জন্য সহজে 
গলাধঃকৃত হয়। খাদ্যের সহিত লালা এরূপে মিশ্রিত না হইলে চর্বি 
পদার্থ গলাধঃকরণে বিশেষ কষ্ট হইত | (২) রাসায়নিক ক্রিয়া ১__ রাসায়নিক 
ক্রিন্নাই লালার পরিপাক, সম্বন্ধে সর্ব প্রধান ক্রিয়া, লালারস শ্বেতসার 
জাতীয় (্টার্ট ) পদার্থকে ঘকোজ বা গ্রেপন্থগারে পরিণত করে! 
শিশুদিগের ৪ মাস হইতে ৬ মাস পধ্যস্ত ব্যস না হইলে তাহাদিগের 
লালাগ্রস্থি সমুহ ক্রিয়াশীল হয় না, স্বতরাং এঁ বযমাপেক্ষা অজবয়সে শ্বেতসার 
জাতীর কোন পদার্থ ধাইতে দেওয়া উচিত নহে | এই সময়ে বাপি প্রদ্থৃতি 
খাইতে দিলে উহার! তাহা! পরিপাক করিতে পারে না, অর্ধাৎ উহ] ভ্রবীতূত 
করিয়া শোষণৌপধোগী অবস্থায় পরিণত করিতে পারে না। 
লালারসের রাসায়নিক ক্রিঘ্বা, অর্থাৎ শ্বেতসারকে গ্রেপস্থগারে পবিণতত 
করিবার ক্ষমতা, ইহার মধ্যস্থ টায়ালাইন নামক একটী সার পদার্থের উপর 
নির্ভর করে। টায়ালাইন ষবক্ষারজ পদার্থ; ইহা ফার্্ে্ট শ্রেণীর অন্তভূক্তি (৮ 
পৃষ্ঠা দেখ )। সর্ব প্রকার খাদ্যের মধ্যে কেবল" খেতসার বা ই্টারচের উপরেই 
গ্গালারসের ক্রিয়া আছে । এতদ্যতীত; শর্করা, চর্বি, স্বৃতাদি এবং এন্ব,ষেন 
জাতীয় প্রদার্থের উপর ইহার কোনও ক্রিয়া নাই। ৃ 
' লালাদিঃভ্রব সম্বন্ধে জামু বিধানের ক্রিয়া ।-_লালা-নিঃঅব অন্তান্ত নিম্্রবের 
টায় ্বাঙ্ুবিধানের শাসনাধীন। লালা-নিঃশ্রব প্রত্যা বৃত্ত ক্রিয়া; মাধারণতঃ ছুই 


হ*৬ মর-শারীর-তত্ব । 


যু দীমাপ্ত শীথা সকল (েরিফেরাৰু ব্রাঞ্চেস) উত্তেজিত করিলে এই প্রত্যাঁ 
বব ক্রিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম, পঞ্চম স্নায়র ইনফিরিকর ম্যাক্সিলারি ডিভিসনের 
সবক্টেটারি বা লিশুয়াল শাখা দ্বিতীয়, অই্ম যুগ্সের গ্লসোফেরিক্াল বিতাঙ্গ। মুখ 
অধ লবণাদি কোন পঞচ্ধ গ্রহণ করিলে এই সমস্ত ক্গাযসীমাত্্ উদ্বেজিত 
হওয়ায় লালা-রস নিঃস্থত হয় । এতদ্ব্যতীত গন্তান্ত স্সামুর উত্বেজনায়গু লালা 
মিঃকত হইয়া থাকে । পাকাশয়ের প্লৈদ্মিক ঝিন্নি কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে 
মুখে লালা-রদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বমনের পূর্বে বিবমিষায় মুখে লালা- 
উৎপন্ন হইতে সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা তেগস্‌ গাযুর সীমাত্্ সকল 
উদ্ভেজিত হওয়ায় উৎপর্ন হয়। খাদ্যের আস্রাণ দ্বারা আগ্রাণ বা অলফ্যাকষ- 
টারি স্বাযু, খাদ্যের দর্শন দ্বারা দৃষ্টি বা অপটিক স্বায়ু এবং খাদ্য প্রস্ত করণের 
বিশেষ শঙাদি দ্বারা শ্রবণ বা অডিটারি স্নায়ু উত্তেজিত হইলেও মুখে দাল্লাঁ 
রস উৎপন্ন হয়। মানসিক আবেগ দ্বারা লালা-রসোৎপত্তি বর্ধিত বা হ্থাস 
করিতে পারা! যায় ; ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ষে, সেরিত্রম বা মস্তিফ লালা” 
নিঃশ্রধ কেন্্রকে উত্তেজিত বা উহার ক্রিয়াকে রুদ্ধ (ইলহিবিট) করিতে 
পারে। কি রূপে লালা" ৪৯শ-_চিত্র। 

নিঃশ্রব প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া 
তাহা নি্গে প্রদর্ণিত 
হইতেছে £- 

একটী জনাহারী কুকু- 
বের লালা-গ্রন্থি মধ্যে 
একটী কাচের নল প্রবেশ 
করাইফ়্! দিলে দেখিতে 
পাওয়া ধায় যে, উহার 
মধ্যে লালা-রস নিঃসৃত 








* লালা্রস্থির প্রতিকতি। কক মৃখের শ্লৈশ্িক বিল্লি; ধ ফেব্রগাদী যা 
ছকারেস্ট ্বামু। গ্ স্পাযুকেন্্; ঘ রসোৎপানক বা সিজিটিং শ্বাস; চ রক্ষবহী” 
নাড়ী দিক্ষারক বা তেসো-ডাইঙ্গেটার শ্গাযু; ছ প্েক্থি মধ রক্তবহা নাভী; জ লালা" 
আছি বা স্যাতিতারি পাখের নলী ) ঝ জালা-্র্থি মধ্য রস-পিঃসারক কোথধসকর। 


অর-শারীর-তত্ব 1 ২ 


হয নাই। ষদ্যপি লবণাদির স্তায় কোন পদার্থ মুখমধ্যে প্রবিউ করাইয়া মুখের 
শ্রৈষ্মিক বিপ্লি উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে লালা-রম 
নিঃস্ছত হইতে দেখা যায়। িম্প্যাথেটিক স্থায়্‌ কাটিয়া দিমু] সুখের শ্সৈস্থিয 
ঝিল্পি উত্তেজিত করিলেও লালা-রস নিঃস্ছত হয়, কিন্তু যদ্যপি কর্ডা-টিস্পেনাই 
কাটিয়। দেওয়। ষীয় তাহা হইলে লালা-রদ মোটেই উৎপন্ন হয়না। ইহ! 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, লালা রস-নিঃসরণ একটা প্রত্যারৃত ক্রিয়া । 
এই স্থলে লিঙ্গুয়াল কেন্ত্রগামী বা আফারেন্ট ন্বামু, কর্ডা-টিম্পেনাই কেক্জ- 
বহির্গামী বা ইফারেন্ট স্নায়ু এবং কেন্দ্র মডল! অবলঙ্গেটায় অবস্থিত । মুখে 
লবণাদির ন্ায় কোন রসোংপাদক পদার্থ গ্রহণ করিলে মুখের শ্লৈচ্ছিক বিলি 
ঠে১শ চিত্র, ক ক) উত্তেজিত হয়। কে্দ্রগামী বা আফারেন্ট স্নাহু খে) 
এই উত্তেজনা স্বায়ূকেন্দ্রে গল) বহন করিয়া লইয্বা যায়। কেন্ত্র মধ্যে 
এই উত্তেজনা প্রতিফলিত হওয়ায় ছুই প্রকার কেন্দ্র-বৃহির্গামী উত্তেজনা 
উৎপন্ন হয়; একটা লালা-রসোৎ্পাদক ক্রিয়া, অপরটী গ্রন্থিমধ্যস্থ 
রক্তবহ!-নাড়ী বিস্ফারক ক্রিয়্া। প্রথম ক্রিয়াটা রসোৎপাদক বা সিক্রিটিং 
স্বায়ু খ্বেট এবং দ্বিতীব্ব ক্রিয়াটী রঞ্'বহা-নাড়ী বিস্ফারক বা ভেসোঁ 
'ডাইলেটার ক্গায়; (চ) দ্বারা গ্রস্থিমধ্যে প্রত্যাবর্তিত হইয়া! থাকে? 
এই ক্রিয়া দুই গ্রস্থিমধ্যে পেঁউছিলে, একদিকে গ্রন্থি মধ্যে রসনিংসারক 
কোষসমূহ বে) হইতে লাসা-রস নিঃস্গত এবং অপর দিকে রক্তবহা- 
নাড়ী ছে) দ্বারা প্রচুর রক্তগ্রন্থিমধ্যে নীত হইতে থাকে। এই রূপে 
লালা-রদ উৎপন্ন হইয়! গ্রস্থির নশী (জ) দ্বারা মুখমধ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া থাকে। 
ফেরিৎল্স। 

পরিপাক-নলীর বে অংশ মুখগহবর ও অন্বনলীর মধ্যে অবস্থিত সেই অংশ- 
ঈীকে ফেরিংক্স কহে। ফেরিংকক প্রধানতঃ কনগ্্রীক টার মাংসপেশী সকল কর্তৃক 
গঠিত | মুখগহ্বরের স্তায় ফেরিংক্সও শ্লৈগ্মিক বিন্লিদ্বারা আবৃত । এই গ্লোম্মিক 
খঝিন্সির এপিথিলির্ম ত্তরবিন্যস্ত ও শন্কবৎ। ফেরিংক্সের মধ্যে অনেক 
শনৈশ্িক গ্রশ্থি আছে, তন্মধ্যে টন্দিলনবয় প্রধান টন্গিল গ্রস্থিুইটী ছুইপার্থে 


২৯৮ নয়-শারীর-তস্ । 


কোমল তালুতে অবস্থিত। ,ট্সিল গদ্য হইতে এক প্রকার আষ্ঠাবক- 
সর রস নিঃহত হয়) এই রস চরিত খাদ্যপিণ্ডের গাত্রে লাগিয়া উহাকে 
ঈন্বগীকৃত করিয়া,থাকে। 


অন্ননলী। 


অন্ননলী বা ইমোফেগস পরিপাকনলীর সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণঙ্থান। হইছা 
গৈশিক ও স্লৈস্মিক নলী (৪৭শচিত্র, ক) বিশেষ; ইহ] দৈর্ধ্যে ৯ কিস্বা 

ইঞ্চ। অন্ননলী ফেরিংক্সের নিম্াংশ হইতে পাকম্থলীর অন্ননলী ছিদ্র 
ঝা কার্ডিয়াক অরিফিস্‌ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত। 

গঠন।-ন্গনলীর তিনটা আবরণ আছে-ষথ!, বাহিক বা পৈশিকি 
আবরণ; মধ্য বা সব-মিউকস আবরণ এবং আত্যস্তরিক বা গ্লিউকস (শ্্ৈশ্থিক) 
আবরণ। পৈশিক আবরণ দুইস্তর পেলী কর্তৃক গঠিত, এই পেশীর বাহিক 
তন্তগ্ুলি লম্বাল্ম্বি ভাবে এবং আত্যন্তরিক তন্ধগুলি বুত্তাকারে সংস্মিত। 
অন্বনলীর শ্শৈশ্বিক ঝিল্লিমধ্যে অনেক খৈম্িক গ্রন্থির নলী সকল 
আমিয়। উনুস্ত হইয়াছে। রক্ত ও লোধিকা। বহা নাড়ী এবং গায় সকল 
অন্ননলী প্রাচীরে বিস্তৃত আছে। 


গলাধঃকরণ ক্রিয়া । 


খাব্য উ্তমরূপে চরিত হইলে গলাধঃকরণ বা ভেগ্টশন ক্রিযাদ্ারা 
উহ প্যকস্থলীতে প্রেরিত হয়। খাদ্য মুখ্যধ্যে গৃহীত হইজে অনবরত 
চর্বরিত এবং গলাধঃকৃত হয়, হৃতরাৎ এই দরিয়া অতি সামান্য বলিয়াই 
হঠাৎ প্রভীদ্মান হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া পর্ধ্যালোচনা 
করিলে এই ক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে, 
াষটানচর্ণসফল পিগু বাদ্ধিয়া। জিহ্বার উপর দিয়! ফদেসের ন্া্টিরিয়ার, 
খা পর্যন্ত আনীত হর); তৎ্পরে ও খাব্যশিও ফেবিৎকস মধ্যে বাহিত 
পর্ষদ সর্বশেষে উহ! অরনদদীমধ্য দিয়! পাকস্থলীতে প্রক্ষিগ্ড হী) এই 
তিনটা প্রক্রিয়া একটির পর আর একটি অতি শীদ্র শত্র সম্পাদিত হয্বে। 
গলাধঃকরণের প্রথম ক্রিল্নাটা আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইলেও ইহা! 


মর-শারীর-তত্ব" ৪ 


তচ্ছিক 'ভল-টারি) ক্রি, শেষ ছুইটী জিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া । শেষ অর্থাৎ 
তৃতীয় ক্রিয়ায় খাদ্যপিগড যেষন মাংসময় অন্ননলী মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি 
উহার মাংসমর প্রাচীরের তরঙ্গবত ক্রিয়া হওয়ায়, উহ ক্রমশঃ অগ্রে অর্থাৎ 
পাকস্থলীর দিকে তাড়িত হয়। অন্নলীর এই তরঙ্গবৎ সঙ্কেচন, শ্থেটিকাদির 
জলগানকালে ুম্পূ্ট দেখিতে গাওয়া যায়। ভেগস নামুন কাটিয়। দিলে 
অন্ননলীর এই সষ্কেচন-ক্রিয়া বিলুগ্ত হইয়া ম্বায়। ূ 

খাদ্য আহার ও জলপান প্রতিক্রিয়া পৈশিক ক্রিয়া; ভজ্জন্য পৃথিবীর 
আকর্ষণের বিপক্ষেও এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে । ঘোটকাদি জন্ধ 
সকল স্বতাবতঃ মুখ নীচু করিয়া জলপান করে। বাজীকরেরাও এইবশ্ব 
মুখ নীচু করিয়া জ্লপান করিওে পারে, বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন 


পাকস্থলী । 


অন্ননলীর পরেই পাকস্থলী । ইহা একদিকে অন্ননলী গু অপর দিকে 
অস্ত্রেরমধ্যে অবস্থিত। ইহার হুইটী সীমা আছে; অন্ননলীর দিকে 
সীমার নাম কািয়াক এণ্ড এবং অন্ত্রের দিকের সীমার নাম পাইলোঁ- 
রিক এস, । 

গঠন।-_-পাকস্থলীর ৪টা আবরণ আছে যথা (১) বাহ্িক বা পেরিটোনিয়াল, 
থে) মস্কুলার বা পৈশিক, ৩) সবমিউকস, (8) মিউকস বা গ্নৈম্মিক। 
পেরিটোনিয়াল আবরণ, সিরস বিল্লি ব্যতীত আর কিছুই নছে। পৈশিক 
আবরণে নানা প্রকার পেশী-গুচ্ছ দেখিতে পাওয়া ঘায়1 এই পেশী সকল 
অন্ষ্রায়েটেড্‌ মাংসপেশী । 

অনুবীক্ষণ রর নী বিল্লিতে ঠিক 
মৌচাকের ন্যায় গর্ভ গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্তগুলির ব্যাধ 
হত হইতে হই ইঞ্চ। এই সকল গর্তের ভিতন্স এবং কোন কোন স্থলে 
ছইটী গর্ভের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমু 
ক্র ছিত্র সঞ্ল লম্বতাবে দণ্ডায়মান স্ষত্ত ক্ষুত্ব নলীর মুখ ব্যতীত-জার কিছুই 
নহে । এই নলীগুলি রসোৎপাদক গ্রন্থির নল । এই নলীগুলির জ্রশ্থিতিই 
পাকস্থলীর বিশেষ লুক্ষণ। 


চি 


২১০ নব্ব-শারীর-তন্তব। 


পাকাশয়িক গ্রন্থিসকল।-_পাকাশয়ে ছুই প্রকার গ্রন্থি আছে (ক) পেপটিক, 
(খ) পাইলেরিক ব1 মিউকস। 
€ক) পেপটিক 
গ্রন্থি সফল পাই- 
জ্েরম ব্যতীত 
পাক্ষাশয়ের অন্যান্য 
জ্লকম শ্থানেই আব- 
স্থিত দেখিতে 
শ্পাওয়া যায় । এই 
গ্রন্থি সকল এক 
এক স্থানে ৪।৫টী 
একত্রিত সজ্জিত 


আছে।ছুই তিনটা 
নলী আসিয়। একটী বড় নলী মধ্যে এবং বড় নলীটী আবার পাকাশয্বের 


প্লোম্মিক ঝিলিতে আসিয়া উন্মুক্ত ৫১শ- চিত্র 1। 
হুইয়াছে। নলীব র্ধ নিম্ন স্থানে 
গ্রস্থি প্র্যোগু ) অবস্থিত। 

(খ) পাইলোপ্পিক, গ্রন্থি সকলেব 
নল, পেপটিক্ষ গ্র্থির নলী অপেক্ষা 
বৃহত্তর । প্রত্যেক বড় নলী মধ্যে দুই 
তিন্চটী ছোট ছোট নশ্রী আমিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, 

রক্তর্হানাড়ী।- পাকাশয়ের রক্ত- 
হছা! নাড়ীসকল ছুই স্থানে জালবৎ 
বিশ্তত্ত হহ্য়াচ্ছে। প্রথম, সবমৈউ- 
কষ তন্ত মধ্যে (৫১ চিত্ত, শি)। এই 


*পাঁকুস্থলীর গ্রচ্ছি বক + ক পেপ টিক গ্রশ্থি ; থ পাইলোরিস গ্রস্থি ; গ বিষ্র গ্রন্থি; 
ক্ষোতসকণ। . 
শপাকস্থলীর রক্তবহাঁনাডী। ধ,ধমনী, সব-দিউকস আবরণন্থিত রঞ্তবহানাড়ী হইভে উদ্থিষ্ত ; 








লর-শারীয়-তত্ব। ১৬ 


জালবৎ বিন্যাস গভীর স্থানে সংন্যস্থ ৷ দ্বিতীয়, 'লৈস্মিক বিল্পির নিকট 
(৫১ চিত্র, ক)। অবমিউকস তন্ত মধ্য হইতে শাধাসকল (৫১ চিত্র, খ) লম্ব- 
ভাবে উপরে উঠিয়া তথায় বন্ছভাগে বিভক্ত হইয়া অগভীর কৈশিকা সব 
উৎপন্ন করিয়াছে । 

এই কৈশিকা সকল পাকাশয়ের গ্লৈদ্মিক বিরিস্থিত শুচ্ড ক্ষুদ্র ছিজের 
চত্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে । এই অগভীর কৈশিকা-জাল হইতে কু ক্ষত 
শিরা সক্তল উৎপন্ন হুইল ক্রমশঃ নূমিয়া 'সব-মিউকস, তস্ত মধ্যে শিরা 
জালের সহিত সম্মিলিত হুই্কাছে। 

স্বাধু ও লোফিকা সকল।-_পাকাশযের স্বাযু সকল তেগস কা নিমো গ্যা্টি ক 
ও সিম্প্যাথেটিক স্ধামু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্বাযু সকল সবমিউ” 
কম ও পৈশিক জাবরণ মধ্যে জালবৎ (প্লেকাস,) বিন্যাস্ত হইয়্াছে। এই 
জালের মধ্যে যধ্যে অসংখ্য ল্গাম়ু গ্রন্থি বা গ্যাংগ্রিয়া আছে। 

পাকাশয়ের শ্সৈষ্িক গ্রন্থির নলী সকল ন্যুনাধিক লোধিকা; নাড়ী দ্বারা 
বেষ্টিত । 

পাকস্থলী মধ্যে পরিপাক 


পাকাশয়িক রস ।--অন্ননলী হইতে তুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে আসিঙা 
পৌছিলে উহা! পাকাশয়িক রসের সহিত সংমিপ্রিত হইতে থাকে। 
পাকাশয়িক রস গ্যোষ্টি ক জুস) উৎপন্ন, পাকস্থলীর সঞ্চালন স্বারা, এ রসের 
সহিত ভুক্ক পদার্থ সংমিশ্রণ এবং শোষণৌপযোগী পদার্থ সমূহাকে শেবহণ 
করা, পাকস্থলীর ক্রিয়। ' ধখন পাকস্থলী-মধ্যে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য থাকে 
নাঃ অর্থাৎ ফথখন উহা নিক্ছি.্র থাকে, তখন পাকাশযিক রয় নিঃস্ত হয় লা, 
কেবল শ্লেম্া (মিউকস্‌) উহার মধ্যে বর্তমান থাকে ; কিন্ত পাকস্থলী মধ্যে 
খাদ্যাদি পদার্থ প্রবেশ করিবা মাত ক্লৈগ্মিক ঝিল সোহা পূর্বে প্রায় "রক্তশুব্য' 
ছিল) বহু রক্তাগষ, বশন্তঃ লাল বর্ণ হইয়া উঠে, পাকাশ্বর়িক গ্রস্থিরকল 
প্রবল বেগে রম উৎপাদন করিতে থাকে এবং অন্নাক্ত রস প্রথমে ক্ষুদ্র 


খনলীলক্ঙের চতুর্দিকে ধমনীর শীখা ঘকল ; ক, অগ্র্ভীর 'কোশিকা জাল; ক্লৈস্মিক 
ঝিদ্দির উপর ) শি, শিরা, সধ-মিউক্স আবরণ মধ্যে 1 ' 


১২ মরণ্পারীর-তত্ব। 


ক্ুত্র কোটায়, পরে এ ক্ষু্র ফৌটা সকল একভ্রিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় 
শীকারয়ের গা বহিয্কা পড়িতে কিম্বা পাকচ্ছলী মধ্যস্থ দ্রব্য সকল মধ্যে 
শ্রারেশ করিতে থাকে । 

পাকাশর়িক রসের রাসায়নিক সংগঠন ।_পীকাশয়িক রস অনেক 
খানি পরিঙ্জাণে এবং খাদ্য পদার্থাদি হইতে পৃথক বিশুদ্ধ ভাবে প্রাপ্ত না 
ছওয়ায় উহার ঘখাযখ রাসাপ্ষলিক বিশ্লেষণ করা হয় নাই। বোমন্ট পরিশেষে 
এক ব্যক্তির পাকস্থলী হইতে অনেকথানি পরিমাণে পাকাশয়িক রস প্রাপ্ত 
হইয়া ইহার রাসায়নিক সংগঠন ও ক্রিয়। সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিযাছেন। 
সেন্ট মান নামক এক ব্যক্তির বলুকের গুলি দ্বাব! উদর ছিদ্র হইক়্া যাওয়ায় 
ঁ ছিদ্র স্বারা পাকস্থণী হইতে পাকাশঘ্মিক রস গৃহীত হইয়াছিল । ছিদ্র বারা 
খাম “মিটারের গোড়ার মোটা অংশটা গাকস্থলী মধ্যে প্রবেশিত করিবামাত্র 
প্রচুর পরিমাণে রঙ নির্গত হইত। এই রস প্রায়ই এক আউন্স পরিমাণে 
ক্ছইত। এই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী পাকস্থলী 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই অধিকতর দ্রুত ও প্রচুর পরিমাণে রস নিঃস্ছত হইত। 
পাকাশয়িক রম নিঃমরণ কালে যে পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধি হইত তাহা নহে, 
কারণ থার্যমটার ষস্ত্র উহার মধ্যে প্রবিই করাইয়া! প্রত্যক্ষ কর! হইয়াছিল 
দে উদ্ধাপ ১০০ ডিগ্রি ফার়েনহীট ছিল। 

পাকাশফ্িক রস অতি তীত্র অস্নাক্ত, স্বচ্ছ, গন্ধহীন এবং বিস্বা। ইহার 
স্ফাপেক্ষিক গুরুতু ১০০২। অণুবীক্ষণ সাহাযো দেখিলে ইহার মধ্যে 
ক্তকপ্তলি কোষ দেখিতে পাওয়া ষায়। ২৪ শ্বণ্টায় পাকাশখ্বিক রপ কতখার্ন 
পরিাথে উৎপাদিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। যোটামুটি হিসাবে হুস্থকায় 
খ্যক্তিন ২৪ ঘটাস্ক ১* হইতে ২* পাইন্ট রস নিঃসারিত হইয়া থাকে) 
াকাপয়িক রসে হাইডেক্রোরিক এসিভ থাকায় উহ! অগ্লাক্ত। হাইডে+- 
ফ্লোরিক' এসিভ ব্যতীত, পরিপাক কালে পাকাশয় মধ্যে লটাকটিক, 
খএলেটিক, খিউনটিরিক প্রভৃতি এসিড জন্গিগ্কা থাকে। পকাশয়িক রদের 
৮০৯ ভীগ মধ্যে ২. হইতে -২ তাগ হাইডেক্রোরিক এসিড। শুস্থ 
রি রঘে শতকরা ২. ভাগ হাইডোক্লোরিক এসিড থাকিতে 
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পাকাশগ্িক রসের নলাসার়নিক সংগঠন । 

২... কুকুরের গ্ানষের 
লল ৬৯ ০৩৯ ৭৪ ৭১৬ ৮৮৪ ৯৭১১৭ ৯৯৪.১৪ ূ 
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ক্যালসিয়ম, সোডিয়ম ও পটাসিয়ম ক্লৌরাইন্ড ; ] 
৮৫৭ 


ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম ও আয়ুরণ ফসফেট । 

পাক্কাশক্ষের ক্রিয়া ।--পাঁকাশয়িক রসের পরিপাক ক্ষমতা, তন্সধ্যস্থিত 
পেপষিন ও এসিডের উপর নির্ভর করে) পরিপাকক্রিয়ার জন্য এই 
ছুইটী পদার্থই বিশেষ প্রয়োজনীয় । পাকাশয়ে বিভিন্জজাতীয় তৃপ্ত পদার্থ 
সকল পাকাশদ্বিকরষে একত্রিত হইয়া যে ত্বন ও তআত্যত্ত অস্নাক্ত পদার্থে 
পরিণত হয়, তাহাকে “কাইম” কহে। কাইমের মধ্যে দানাজাতীয় 
লবণ); জল) শর্ষরালাতীয় পদার্থ (শ্বেতসারের উপর লালারসের ক্রিন্ধা 
বশত: উৎপন্ন ); শ্বেতসার (অর্থাৎ যাহ? লালারস কর্তৃক শর্করায় পরিণত 
হয় নাই); তৈলাক্ত; পদার্থ বাঁফ্যাটি-ম্যাটার;) নানাজাতীয় এন্মিনস 
পদার্থ এবং নানা প্রকার অপরিপাচ্য পদার্থ অর্থাৎ যাহা জীর্ণ হইবার 
সম্ভাবনা নাই, প্রভৃতি পদীর্থ অধস্থিতি করে। 

পাকাশয়ের মধ্যে পরিপাক ক্রিদ্ার প্রধান ফল-__প্রোটিন্ড সমূহের গেপ- 
টোনে পরিণতি । এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া, অর্থাৎ প্রোটিড সমূহ ফিরূপে 
পোপ টোনে পরিণত হয় তাহ! কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখা যাইতে পারে । ধানিকট! অগুলালের সহিত একটু পাকাশয়িক বস 
একত্র বিমিশ্রিত করিলে এই পরিপাকক্রিয়া স্পট দেখিতে পাওয়া খায়। 
পেগ. টোন জলে দ্রবনীয়; ইহা অতি সহজেই জীবদেহের বিস্লিসমূহ মধ্য 
নয়া গমন করিতে পারে। পাকশ্থলী-মধ্যে এন্ব মেন-জাতীয় পদার্থ সকল 
পাক্ষাশস্িক রসহ্থারা বসীর্ণ হইলে, অর্থাৎ পেপ টোন, নামক পদার্থে পরিণত 
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হইলে, উহা অতি সহজেই ঝিরিমধ্য দিয়া গম করে এবং অতি সত্রেই 
শোধিত ছয়। 

পাকাশয়িক পরিপাকক্রিয়্ার সহায়ভূত তিনটী বিষয় অত্যন্ত প্রশ্নোজনীয় 
(১) ৯*০ভিশ্রি ফারেনহীট- উত্তাপ । - ১০০্ডিগ্রি অপেক্ষা উত্তাপ; ক্স 
হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বিশ্ব ঘটে, ভজ্জন্য আহারের পরই অত্যন্ত 
জধিক পরিমাণে বরফজল পান দূষমীয়। "€২) একটা অগ্নরস থাকা 
আবশ্তক। পাকাশয়ে ভুক্ত "পদার্থ সকল যাহাঁতে শীন্র জীর্ণ হয় তজ্জনা 
হাইড্বোক্লোরিক 'এসিড উপকারী । অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অস্ত্র বা 
মোটেই অয্ন না থাকা, উভয়ই পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ বিদ্বকর । 
(৩) জীর্ণ পদার্থ সকল পাকাশয় হইতে বহিষ্করণ। ভুক্ত পদার্থ নকল 
যেমন জীর্ণ হইতে থাকে, অমনি উহা! কতক. রক্তয্নধ্যে শোষিত এব 
কতক আঅন্তরমধ্যে প্রেরিত হয়। পাকস্থলীমধ্যে পেপটোন সঞ্চিত হইয়া 
থাকিলে পরিপাক ক্রিয়ার বিদ্ব ঘটে। 

প্রোটিড ভিন্ন অন্যান্য পদার্থের উপর পাকাশয়িক রসের ক্রিয়া।_-সকল 
প্রকার প্রোটিডই পাকাশয়িক রম কর্তৃক পেটোনে পরিণত হয়, তজ্জন্য 
মতগ্ত ও মাংস, ভ্তিন্ব ও দুগ্ধ, কুটী ও অন্যান্য পদার্থ, যাহার মধ্যেই কোন 
প্রোটিভ থাকুক না কেন, উহা পেপ টোনে পরিণত হয়। 

ছুদ্ধ। দুগ্ধ পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশ করামাত্র জমিয়া, অর্থাৎ ছুগ্ধ হইতে 
কেজিন পৃথক হইয়া ঘায়। পাকাশয়িক রসমধ্যে দুগ্ধ এইরূপে জমাইজ্ঘা 
ফেলিবার একটী পৃথক ফামেন্ট আছে। এই ফামেন্ট পাকাশয়ের 
এসিড হইতে পৃথক। এতত্ব্যতীত, ছুক্ধ শর্করাকে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত 
করিবার জন্য আর একটা ফারমেন্ট আছে, তাহাকে ল্যাটিক এসিড 
ফারমেন্ট কছে। 

কার্কহাইডেট 1 পাকাশরিক রস শ্বেতসার (ষ্টার্চ) প্রভৃতি পদাখের 
উপর কোনও ক্রিয্ প্রকাশ করে না। কেন্-স্ুগার অতি ধীরে ধীরে গ্রেপ-স্ু- 
গ্রারে পরিণত হয়। 

তৈল ও চর্রজাতীয় পদার্থ। এই সকল পদার্থের উপর পাকাপন্মিক 
রমের কোনও ক্রিয়া নাই। ক্যাস ও ওগেটা! প্রস্থৃতি পরীক্ষকণ্থণ বলেন 
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ফে পাকাশয্মিক রস কর্ক ফ্যাট কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীর্দ হইয়া! থাকে; 
এইনপে জীর্ণ হইয়া চর্বিজাতীয় পদার্থের অতি অঙ্জ মাত্র অংশ গ্রিসিদ্রিন 
ও ফ্যাটি-এসিড সমূহে পরিণত হয়। 

্রবণজাতীয় পদার্থ। খাদ্য মধ্যস্থিত লবণ সকল পাকাশয়িক রদে 
ভ্রবীভূত গইয়া থাকে। তে সমস্ত লবণ লালারসে দ্রবীভূত হয় না তাহা! 
পাকাশয়িক রসে দ্রবীভূত হয়। | 

“পাকাশস্বিক রস পচন নিবারণ এবৎ পচন ক্রিয়া আরন্ধ হইলে তাহ] 
রুদ্ধ করিতে পারে। পাকাশয়িক রস কেন, পরিপীক নলীর সমস্ত রসই 
পচন-নিবারক (এন্টিসেপটিক)। যদ্যপি এই সমস্ত রসের পচন 
নিবারক গুণ না থাকিত, তাহা হইলে যে সমস্ত শরীরী পদার্থ খাদা রূপে 
গৃহীত হয় এবং সমস্ত পদার্থ যেরূপ পচনোৎপাদক অবস্থায় ( অর্থাৎ 
সরস ও উত্তাপে ) রক্ষিত হয়, তাহাতে উহা শীগ্রই পচিয়া যাইত। উত্তাপ 
ও রস পচনোৎপাদনের প্রধান সহায়ভূত; শরীরী পদার্থ সকল (যাহ! খাদ্য 
রূপে গৃহীত হয়) অতি পচনশীল পদার্থ। পাকাশয়িক রস যে পচন 
নিবারক তাহার অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই। পচা যাংসাদির রস, 
পরিপাক নলী ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বা পথ দিয়া রক্তমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে 
তীষণ রোগ সকল উৎপন্ন কিয়া থাকে কিন্তু পচা মাংসাদি আহার করিলে 
তত আশঙ্গার কারণ থাকে না। 

সাধারণতঃ, গাকাশয়ে ভুক্ত পদার্থ সকল জীর্ণ হইতে ৩। ৪ বণ্টা সময় 
লাগে। নানাবিধ কারণে এই সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই 
সমস্ত কারণের মধ্যে প্রধান কারণ, (১) খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ; 
সহজ পাচ্য পদার্থ হইলে শীঘ্র জীর্ঘ হয় এবং দুষ্পাচ্য হইলে জীর্ণ হইতে 
বিলন্থ লাগে । তদ্বাতীত, খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় পাকস্থলী 
অত্যন্ত স্টীত হইয়। উঠিলে পরিপাক হইতে সময় লাগে। (২) একবার 
হারের পর বথেষ্ট সময় ব্যবধান না দিয়া, অর্থাৎ পাকস্থলী বেশ পরিষ্কার 
হইতে লা হইতে পুনরায় আহার করিলে, খাদ্য জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। 
(৩ আহারের পূর্বে ও পরে ব্যাাম। অজ পরিশ্রম পরিপ্ক ক্রিয়ার সহকারী 
এবহ প্রবল পরিশ্রম খিশ্বকারী।* (৪) মানসিক আবস্থা। সহজে ও শীল 
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পরিপাক ক্রিয়ার জন্য মনের ভাব শাস্ত এবং চিন্ত প্রফলপ থাকা আবষ্ঠক 
রোগ শোকাদি প্রবল মানসিক আবেগে পরিপাক ক্রিয়ার বিদ্ব ্টে। (৫) 
শারীরিক স্বাস্থ্য ) ইত্যাদি। 

পাকস্থলীর সঞ্চালন।-_পাকস্থলীর সঞ্চালন, পরিপাকসন্থন্ধে পাকা শায়িক 
রসে প্রধান সহায়ভূত অবস্থা । পক্ষীগণ কঠিন শস্ত বা বীজ সকল আহার 
করিলে উহা মাংসময় পাকস্থলী মধ্যে একপ পিষ্ট ও চুর্শাকৃত হয় যে তদ্দারা 
পরিপাকক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্য বা অন্য স্তন্যপায়ী 
জন্তদিগের পাকাশয় মধ্যে এরূপ চূর্ণাকরণ প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া ধায় না। 
ইহাদের পাকস্থলীমপ্যে এইরূপ চুণীকরণ প্রক্কিদ্া$ কোনও প্রয়োজনও হয় 
না, কারণ ইহাদের দন্তদ্ধারা খাদ্য্রব্যাদি চুরণকৃত হইয়া থাকে। 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে ষে, পাকস্থলীর প্রাচীরে পৈশিক তন্ত আছে। 
এই ৈশিক 'তন্ত সমূহের তিন প্রকার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া ধায়। (১) 
খাদ্যের পরিমাণানুসারে পাকস্থলীর আকারের ভাস বৃদ্ধি হঁয়। শুদ্ধ ভাহাই 
নহে, পাকন্ছলী-প্রাচীর সদত তন্মধ্যস্ফিত থাদ্যের সহিত সংলগ্ন, এমন কি 
তাহার উপর কিঞ্চিৎ চাপ দিয়া থাকে । (২) বৃতক্ষণ পধ্যস্ত ভুক্ত পদার্থ 
জীর্ণ না হদ্ধ ততক্ষণ পধ্যন্ত পাকস্থলীর মুখ দুইটী বন্ধ থাকে । (৩) পাকস্থলী- 
হধ্যে ভুক্ত পদার্থ সকল যেমন কাইমে পরিণত হইতে থাকে, অমনি 
পাকশ্বলীমধ্যে সঞ্চালন বশতঃ উহা! ক্রমশঃ পাইলোরসের দিকে প্রেরিত 
এবং পরিশেষে পাইলোবসের মধ্য দিয়! তাড়িত হইয়া থাকে। এইরূপ 
সঞ্চালন বশতঃ ভুক্ত পদার্থ সকল যে কেবল পুইলোরসের দিকে তাড়িত 
ছন্প তাহা নহে; ভুক্ত পদার্থ সকল পাকস্থলীর এই সঞ্চালন হেতু গ্সনবরত 
পাকাশয়িক রষের সহিত সম্যক বিমিশ্রিত হইতে থাকে। 

পরিপাক সন্থস্ধে পাকস্থলীর ক্রিয়া আয়ও বিস্ময়কন্প। এখন পাকস্থলী 
মধ্য কোন প্রকার পরিপাক ক্রিয়া থাকে না তখন উহা সমভাবে চিত 
থাকে। পাকস্থলীমধ্যে খাদ্যন্রব্য প্রবেশ করিবা মাত্র ইহার মুখ্য কঠিন 
সপ বন্ধ ছইয় যায়। পাকস্থলীর দুইটী মুখ আছে পূর্বেই লিখিত হুইয়াফে। 
যেমন এক শ্রফ শ্রাস ধাদ্যদ্রব্য গলাধঃকত করা হয় অমনি কাভিষাক 
সুখ একবার খুলিয়। সাবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ" হইতে থাকে। পাক্কাঝকিক 
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পরিপাকের প্রথমাংশে পাইলোরিক মুখ এমন সজোরে বঞধ থাকে যে তন্মধ্য 
দিয়া কিছুই অন্ত্রমঞচে্ীবহির্থমন করিতে পারে না। পরিপাক ক্রিয়ার শেখাৎশে 
পাইলোরিক মুখ দিয়া! কোন পদাথের বহিগ্গমন করিতে কোন প্রকাঁর বাঁধা 
জন্মে না) প্রথমে জীর্ণ পদার্থ সকল এবং পরিশেষে গ্মজীর্ণ পদার্থ সকলও 
অস্বমধ্যে বাহির হইয়া পড়ে। পাকস্থলী মধ্যে আহারীয় দ্রব্য পতিত 
হইলেই উহ তন্মধ্যে বত্বাকারে ঘুরিতে থাকে, এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে পরিগক 
পদার্থ সকল পাইলোরঙ্-মুখের নিকট উপস্থিত হুয়। যেমন ভুক্ পদার্থ 
সকল কাইমে পরিণত হইতে থাকে, পাকস্থলীর সঞ্চালনক্রিয়াও ত্তি 
ক্রুত সম্পন্ন হইতে ধাকে। পাকস্থলীর প্রাচীরস্ছ পৈশিক তন্তই এই 
অঞ্চালনের এক মাত্র কারণ 

পাকস্থলীমধ্যে খাদ্যজ্ব্যাদির এইরূপ সঞ্ধালনের উদ্দেশ্য আছে) 
প্রধান উদ্দেশ্টু, খাদ্য যেমন কাইমে পরিণত হইতে থাকে, অমনি উহ্বাঞ্ক 
পাইলোরসের নিকট এবং তখা হইতে ডিওডিনম মধ্যে প্রেরণ; জীর্থ 
পদার্থ সকলকে পাইলোরম মধ্য দিয়া! শ্রেরণ করিয়া অজীর্ণ বা অপক্ক পদার্থ 
সকল যতক্ষণ না পরিপাক হন্ব ততক্ষণ পধ্যন্ত উহাকে গাকস্থলীযধ্যে রক্ষণ । 
পাকম্ছলীর মাংসমন্ধ প্রাচীরের সন্কোচন বশতঃ তন্মধ্যন্ছ পদার্থ সমুহমধ্যে 
ছুইটী বিপরীত-মুখ আোত উৎপন্ন ভয়; পাকস্থলীর পরিধিস্থিত পদার্থ সকল 
পাইলোরিক মুধের দিকে এবং মধ্য ব| কেগ্র্গত পদার্থ সকল কাঠিগ়্াক 
মুখের দিকে সঞ্চালিত হয় । এইকূপে পাকস্থলী মধ্যে ভুক্ত পদার্থ সক 
ক্রমাগত গঞ্চালিত হইতে বা বুক্ষিতে থাকে । এইরূপ সঞ্চালনে ভুক্ত 
পদ্বার্থ সকল পাঁকাশয্ষিক রসের সহিত সম্যক মিশ্রিত হওয়াম্র পরিপাক 
ক্রয়! শীঘ্ব শীগ্র ও সহজে সম্পাদিত হয়! 

পাকাশর়িক্ পরিপাকের উপর ন্ারুবিধানের ক্ষমত!।-_-পাক্সাশয়িক 
পরিপাকের সময়ে পাকস্থলীমধ্যে থে সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতে থাকে, উচছা। 
পাকস্থলী-প্রাচীরস্থ বায়ু এ গ্যাংগ্রিয়া সমূহের ক্রিয়ার অধীন। পাকস্থলী 
মধ্যে কোন প্রকার খাদ্য প্রবেশ করিলেই সেই উত্তেজনা গ্যাংগ্লিয়া সমূহ 
মধ্যে এবং তথা! হইতে পাকস্থলীর মাংসপেশী মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে ।, 
এতত্্যতীত, পাকস্থলী ভেগস ক্বায়ুর মাখা সমূহ এব ছিম্প্যার্থটিকের 
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.মোলার পেক্সস্‌ দ্বারা উচ্চন্নাদু-কেন্দ্র সমূহের সহিত সংলগ্ন আছে । পাকস্থলীর 
বৃঞ্চালন সম্বন্ধে ভেগস স্গাযুদ্বয়ের ক্রিয়া অদ্যাপি স্থিরীকু্ট হয় নাই। পরিপাক 
কালে” ভেগমন্গাযু্বয় উত্তেজিত করিলে পাকস্থলী সঙ্গ,চিত হন্গ এবং এই 
যুদ্ধ কাটিয়া! দিলে পাকস্থলীর সধণলন ক্রয় হ্রাস ব| একবারে স্থগিত হয় । 
বানণড কুকুরের পাকস্ছলীতে পরিপাক কালে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন 

ঘর তাহাদের ভেগস সায় কাটিয়া দিবা* মাত্র,পরিপাক ক্রিয়া) একবার 
স্থগিত হইয়া যায় এবং উহাদের পাকস্থলীর শ্সৈস্থিক ঝিল্লি, যাহা পূর্বে 
রক্তপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা রক্তশৃন্য হয় এবং উহা হইতে আর রুম নিঃক্রত 
হয় না। ইহার কারণ এই রূপে নির্দেশ করা যাইতে পাঁরে £_সদত ধমনী 
শাখীসমূহের কিঞ্চিৎ সঙ্কচিত ভাব রক্ষা করা, মেডলা অবলস্সেটাস্থিত 
ভেসোমোটার শ্বায়ু কেন্ত্রের একটা ভ্বাভাবিক ক্রিরা, অর্থাৎ নুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী 
সকল স্বাভাবিক অবস্থাতেই কিঞ্চিৎ সন্কুচিত ভাবে থাকে । পবিপাক কালে 
তেগস সাযু্বয়, মেডল। অবলঙ্কেটায় ভেসোমোটার শ্বায়ুকেন্্ে ইনহিবিটারি 
উত্তেজনা বহন করিয়া থাকে) এই ইনহিবিটারি বা প্রতিরোধংক্রিয়া ভেসো- 
মোটার কেন্দ্রে নীত হইয়া তথা হইতে স্পাযাঙ্ক নিক ন্নায়ুসকল দ্বারা পাক- 
স্থলীর্‌ রক্তবহানাড়ী সকল মধ্যে প্রত্ত্যাবর্তন করে। তজ্জন্ত পরিপাক কালে 
শনৈশ্মিক বিলি রকতপূর্ণ এবং ভেগসঙ্গাযদ় কাটিয়া দিলে উহ্থা রক্তশূন্য হয় । 
অন্তান্য পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, যদিও ভেগসস্গায়ুদ্রয় কাটিয়া! দিলে 
ক্ষণকালের জন্য পাকাশয়িক রঙ্গের নিঃত্রাৰ বন্ধ এবং পরিপাকক্রিয়! 
ক্ষদ্ধ হয় বটে, কি কিছুকাল পরেই পাকস্থলীর পরিপাক-ক্ষমতা৷ প্রত্যাবর্তন 
করিগ্কা থাকে। শুদ্ধ প্রত্যাবর্তন নহে. ভেগস ন্গাযুদ্বয় কাটিয়া! দেওয়ার 
পরও সেই জন্ত হুন্থদেহে বাচিম্বা থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহা হইডে 
স্পষ্টইঞ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরিউক্ত ন্গায়বিক কেন্দ্র সকল ব্যতীত 

পাকস্থলীর ক্রিয়া সম্বন্ধে স্থানীয় বিশেষ স্ধায়ু কেন্র আছে। 
পরিপাক সম্বন্ধে উচ্চ দ্মায়ুকেন্র সমূহের, ক্রিদ়্া কাহারও অবিদিত 
নাই। এই ক্রিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হুইগ্না থাকে। রাগ, শোক, 
ছুখাঁদি প্রবল মানসিক ন্মাবেগ বশতঃ পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জঙ্িয়া 
শ্বাকে? ঈকলেই দেধিক্সাছেন। 
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পাকস্থলী কেন জীর্ণ হইয়া যাঘ না।__পাকাশয়িক ও ক্লোমরস যেরূপ 
তীব্র জীর্ঘকারক পদার্থ তাহাতে অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে, যখন 
মাংসাদ্ি অতি কঠিন ছু্পাচ্য পদার্থ সকল প্রতিনিয়ত জীর্ণ হইতেছে, 
তখন পাকস্থলী অন্ত্রাদি কেন জীর্ণ হইয়া যায় না? মৃত্যুর পর, পাকস্থলী 
জীর্ণ হইয়া যাইতে ঙ্ছনক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই যখন 
পাকস্থলী পুর্ণ থাকিতে থাকিতে অর্থাং পরিপাক কালে মৃত্যু উপাস্থিত 
হয়, তখনই' পাকস্থলী এইবপে জীর্ণ হইয়া যাইতে দেখা ষায়। কেন 
স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলী জীর্ণ হইয়। যায় না তদ্বিষয়ে নানা শারীরতত্বজ্ঞ 
পণ্ডিতের নানা প্রকার মত আছে, কিন্ত কোন মতটাই যুক্তিসঙ্গত ও অত্রান্ত 
বলিয়া বোধ হয় না। কেহ বলেন যে পাকস্থলী জীবিত পদার্থ অর্থাৎ 
জীবনীশক্তি বিশি4, সুতরাং উহা জীর্ণ হইতে পারে ন। কিন্ত একথ1 সত্য- 
বলিয়া বোধ হয় ন1,+কারণ তেকের পদদ্বয় কিন্বা খড়গশের কর্ণ পাকস্ছলীর 
উপর ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া! দেখা খিষ্বাছে যে উহা! জীর্ণ 
হইয়া যায়। ধাহার। বলেন ফে রক্তের প্রতিক্রিয়া ক্ষার-গুণবিশিষ্ট, যতক্ষণ 
এই ক্ষার গুণবিশিষ্ট রক্ত পাকস্থলীর শ্লৈম্মিক ঝিল্লিমধ্যে প্রবাহিত হস্ত 
তখন উহ! অন্্রস-পূর্ণ পাকাশয়িকরস কর্তৃক জীর্ণ হইতে পারে না, তাহাদের 
মভও সত্য বলিয়া বেধ হয় না। ক্লোমরস ক্ষারবিশিষ্ট, 'তখাপি উহা! 
কোমগ্রন্থিকে জীর্ণ করিতে পারে না ; এতদ্বতীত, এমন অনেক প্রাণী আছে 
যুহাদের দেহে রক্ত নাই, অথচ তাহাদের পরিপাক গুণবিশিষ্ট কোষ সকল 
ত জীর্ণ হইয়া যায় না। ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমিবা বখন 
অন্যান্য প্রোটোগ্লাজম (আহারীয় পদার্থস্করূপ )জীর্ণ করিয়া থাকে, তখন 
উহার নিজ দেহ জীর্ণ হইয়! যায় না। রক্ত ধমনী মধ্যে তরল থাকে কিন্ত 
বাহির হইলেই কেন জমিয়া ঘাড় এই প্রশ্নের মীমাংসা কর! যেমন কঠিন, 
পাকণ্ছুলী অন্যান্য পদার্থ সকল জীর্ণ করে কিন্তু নিজে কেম.জীর্ণ হইয়া! 
যায় না এই প্রশ্বের মীমাংসাও তদ্রপ কঠিন। প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের 
সর্কশেষ গৃঢ়তত্ব মীমাংসায় মানববুদ্ধি ও মানববুদ্ধি-সন্ভৃত বিজ্ঞান পরাভব 
স্বীকার করে । 
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অন্ত্র। 


অন্তরনলী ছুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত, ৫১) ক্ষুদ্র অন্তর; (২) বৃহদন্ত্। 
অন্ত্রের ব্যাসের তারতম্যান্থুসারেই এই রূপ বিভাগ করা হইয়াছে । ক্ষুদ্র 
ও বৃহদন্ত্র পরস্পর সংলগ্ন; এই উভয়ের মধ্যে কপাট-বিশিষ্ট একটা ছিত্র 
আছে। এই ছিদ্র মধ্য দিয়া পরিপাচ্য পদার্থ সকল গ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । ত্র কপাটের নাম “ ইলিওসিকাল ভাল.ভ ”। 


প্রথম, ক্ষুদ্র অন্ত্। 


ক্ষুদ অস্ত্র প্রায় ২০ ফুট, অর্থাৎ প্রায় ১৩হাত দীর্ঘ । বর্ণনার স্ববিধার 
জন্য ক্ষুদ্রান্কে তিনটী বিভাগে বিভক্ত করা হয়, ( ক) ডিওডিনম 
(পাইলোরস হইতে ৮কিম্বা ১০ইঞ্চ লম্বা); (খ) জিজুনম ( ডিওডিনম 
বাদে সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের ২ অংশ লম্বা) এবং (গ) ইলিয়ম ( ডিওঙিনম 
বাদে সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের ই অংশ লহ্ব1)। 

গঠন।--পাকন্ছলীর ন্যায় ক্ষুদ্রাপ্ত্রেও ৪টী আবরণ আছে; (ক) 
সিরস, (খ) মন্ষ,লার' (গ) সবমিউকস এবং ( ঘ) মিউকস। 

(ক) সিরস আবরণ পেরিটোনিয়মেব ' ভিসেরাল লেয়ার” দ্বাৰা! নির্ষ্মিত। 
€ধ) পৈশিক (মস্কুলাক়্ ) আববণে দুই স্তর পৈশিক তন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়, কতক পৈশিক তন্ত অত্যন্তর দিকে বৃত্তাকার ভাবে এবং কতক তজ 
বাহিক অংশে লম্বালশ্থি ভাবে অবস্থিত। এই ছুই স্তর পৈশিক তন্তর মধ্যে 
ন্নায়ুজাল বা নার্ড-প্লেকাস আছে। (গ) মিউকস (গ্লেম্মিক) ও মন্থুল্গর 
( পৈশিক) আবরণ-ছ্বয়ের মধ্যে সবমিউকস আবরণ অবশ্থিত। ইহার 
মধ্যে অসংখ্য রক্তবহ1! ও লোষিক নাড়ী সকল আসিয়া বহু শাখা প্রশাখা- 
দিতে বিভক্ত হইয়াছে । (ত্ব) পরিপাক ক্রিয়া সন্বন্ধে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিই সর্ধ্ব 
প্রধান আবরণ। অন্তর গ্সৈশ্মিক ঝিল্পি পাকস্থলীর শ্নৈশ্মিক ঝিল্ির স্ায়। 
এই শ্নৈগ্মিক 'ঝিলিতে অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য তিনটা বিষয় আছে £--0১) ভ্যালতুলি 
কনাইভেশ্টিস, ২) ভিলাই এবং €৩) গ্রন্থি সকল। এই তিনটী বিষয়ের 
বিহরপ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। 

প্রথম, ত্যালতুলি কনাইভেন্টিস। ইহা ডিওডিলম মধ্যে (পাইলোরফ 
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হইতে ২ ইঞ্চ দুরে) আর্ত হইয়া ভিজুনম মধ্যে ত্বন সপ্িবিষ্ট হইয়াছে । 
তৎপরে ক্রমশ: আকারে ক্ষুদ্র এবৎন্নংখ্যায় অল্প হইয়া আসিয়া ইলিয়মের 
মধ্যভাগে সমাপ্ত হইয়াছে । ভ্যালভূলি কনাইভেন্টিস, শ্লৈম্মিক বিলি গুটাৰ 
ব্যতীত আর কিছুই নথে। এই প্লৈষ্সিক ঝিল্ির তাজ খুলি আন্ত্রে অনুপ্রস্তে 
অধঠচত্ত্র কিনব পরার গোলাকার ভাবে অবস্থিত! অন্ননলী ও পাক. 
স্থলীর রিউজি (ভাঁজ) গুলি যেমন বিস্তারিত করিলেই বিলুপ্ত হইস্ষ! 
খায়, অন্ত্রের ভ্যালভুলি কনাইভেন্টিস নামক শ্লৈষ্মিক বিল্পির তাজ গুলি 
বিস্তারিত করিলে তেমন বিলুপ্ত হয় না। ইহার ক্রিয়া :-(১) শ্ৈম্মিক 
বিন্লি এই রূপে তাজ ভাজ করা থাকায় অনেকখানি শ্লৈম্িক ঝিল্লির অংশ 
অন্ন স্থানের মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারে, সুতরাৎ রস নিঃসরণ ও শোষণের 
জন্ত অধিকতর স্থান প্রাপ্ত হওয়া! যায়। (২) পাকস্থলী হইতে বহির্ঘত 
হইলে পর তরল পদার্থ সকল সহজে ও অতি সত্বরে অস্ত্রের মধ্য দিয়া গমন 
করিতে পারে না। (৩) অস্ত্র এইরূপে অধিকতর কর্কশ হওয়ায় অন্তরমধ্যস্থ 
পদার্থ সমূহের সহিত আস্তিক রসের সম্যক সংযিশ্রণ হয়। 

দ্বিতীয়, ভিলাই । ভিলাই কেবল ক্ষুদ্ান্ত্রের শ্রৈষ্মিক ঝিরি মধ্যেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহারা অতি সুক্ম ও ঈষতউচ্চ প্রবর্দনের ন্যায় শলৈম্িক ঝিরির 
উপর.অবশ্থিত, তদন্ত কষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দেখিতে ঠিক মকমলের ন্যায় । 
ভিলমের উপরিভাগ কলমনার (ন্তস্তাক্কৃতি) এপিথিলিয়ম দ্বারা আবৃত । 
৫২শ চিত্রে সব্বৌোপরি কলমনার এপিখিলিয়ম সজ্জিত রহিয়াছে এবং ভিলসের 
মধ্যে ধমনী ও শিরা এবং এতছুতয়ের সম্মিলন-জনিত কৈশিক প্রদর্শিত 
হইয়াছে। প্রত্যেক ভিলমের মধ্যে ছুই তিনটা করিয়া ধমনী প্রধেশ করি- 
যাছে এবং উহাদের ত্বন জালব, কৈশিকা হইতে একটী কিম্বা দুইটা ক্ষুদ্র 
শির! বহির্িত হইয়াছে। লোষিকা-নাড়ী প্রত্যেক ভিলসের ভূমিমধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে এবৎ উহার মধ্য দরিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া তথায় কিঞ্ডিৎ, 
বিক্কারিত অংশে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভিলাই মধ্যে দুইটী 
লোষিকা নাত প্রবেশ করিয়া অবশেষে রুক্র ও কুপ্ষিত আকারে পধ্যবসিত 
হইয়াছে, অথবা লোধিক। নাড়ী সকল ভিলনের ঈঁধ্যে এক প্রকার জালবৎ 
স্থান নিষ্াণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া ঘায়। ভিলসের শেষপ্রকার পর্্যবশেষ 
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অর্থাৎ লোধিকা মাড়ী তিলস- 
মধ্যে জাল নির্মান করে-ইছা 
মানব দেহে প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় লা। রি 
ভিলম অন্্রম্ধ্যস্থ একটী 
প্রধান যন্ত্র । ইহ! অন্তত হৎতে 
কাইল (ভুক্ত পদারু জীর্ণ 
হইয়া ষে হৃপ্ধব পদার্থ উৎপন্ন 
হয়) এবৎ অন্তান্ত তবল 
পদার্থ সকল শোষণ করিয়া 
থাকে। কি প্রকারে ভিলস 
কাইল প্রভৃতি শোষণ করে 
তাহা পর অধ্যায়ে সবিষ্তারে 
বর্ণিত হইবে। 
তৃতীয়, গ্রস্থি মকল। ক্ুদ্রান্ত্ে 
তিন প্রকার গ্রন্থি আছে। (১) 
লিবারকুনের গ্রন্থি, ২) ব্রনারের 
গ্রস্থি এবং (৩) পেয়ারের গ্রস্থি। 


(১) লিবারকুনের গ্রস্থি সকল ।-_এই গ্রস্থিসকল সমগ্র ক্ষুদ্র ও বৃহদান্তে 
দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহা! অন্ত্রের ্ৈম্মিক ঝিল্লির মধ্যে ক্ষুদ্র নলীর ন্যায় 
অবস্থিত। দ্র অস্ত্রে ছুইটী ভিলায়ের যধ্যে মধ্য এই গ্রদ্ছির ছিদ্র যকল, ক্র 
ক্ষ বিশূর ন্যায় দেখায় । বৃহদস্তরে এই গ্রন্থি “সকল কিঞ্চিৎ বড় এবং যতই 
অন্ত্রের শেষদিকে গ্রিয়াছে ততই উছা! বৃহত্তর হইয়াছে । রেকটম ব! সরঙ্গান্তরে 
ইহার.ছিড সকল হুষ্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দৈর্ঘ্য চট ইঞ্চ 
হইতে কই ইঞ্চ। অন্ত্রের ্ৈষ্মিক বিলি ষেরেপে গঠিত, এই গ্রস্থি সকলও 
তদ্প নির্ষ্িত, অর্থাৎ নলীর ভিতরে একটী বেস্মেন্ট মেস্বে নঃ তছপরি এক 





* মনৃধ্যের ছুইটা তিলীই । 


নর-শারীর-তত্ব । 





৫শ--চিত্রগ। 


মরশারীর-তত্। ২২০ 


স্বর স্তস্তাকৃতি ( কল মনার ) ০১৬০ সজ্জিত এখং সমস্ত গ্রন্থি কৈশিকা- 
জালে আবৃত আছে । 

(২) ব্রখারের গ্র্িসকল। এই গ্রহি সকল কেবল ডিওডিনম মধ্যেই 
অবস্থিত । ডিওডিনমের প্রথমাৎশে ইহ] যেরূপ ঘন সন্িবিষ্ট, ভিওডিনমের 
শেধাংশে তদ্রাপ নহে। এই গ্রস্থি সকল গ্রৈস্মিক ঝিল্পির নীচে ষব-মিউকগ - 
তন্ত মধ্যে প্রোথিত । প্রত্যেক গ্রন্থিই শাখাবিশিষ্ট ও কুঞ্চিত আকাঁর বিশিষ্ট । 
ইহাদের মধ্যেও স্তত্তাকৃতি বা কলমনার এপিথিলিয়ম আছে। ইহারা 
নেকটা পাকস্থলীর পাইলোরিক গ্রন্থির স্ৃশ। প্রত্যেক গ্রন্থির নলীই 
উপরে উখিত হইয়া শ্ৈশ্থিক ঝিত্বিতে আসিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে । 

(৩) পেক়ারের গ্রস্থিসকল। এই গ্রস্থিমকল প্রধানতঃ ক্ুদ্রান্ত্রেই 
অবিশ্থৃত। ইলিয়মের নিম্নাংশেই, অর্থাং ইলিওসিকাল ভাল.ভের নিকট 
এই গ্রন্থি সর্দমাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়) ষায়। ছুই প্রকার অবস্থান 
এই গ্রস্থিমকল বর্তমান থাকে; প্রথম, এক একটা পৃথক পৃথক; দ্বিতীয়, 
কতকগুলি একত্র দলবদ্ধ। পেয়ারের গ্রন্থিপকলকে পেয়ারের গ্রন্থি না বলিয়া 
পেয়ারের “প্যাচ” বলে। ছুই প্রচার গ্রস্থি মধ্যে গঠনগত কোনও পার্থক্য 
নাই, উভয়েরই একই প্রকার গঠন। ইহারা গোলাকার ব্যাস, ইন্ত ইঞ্চ হইতে 
$৫ইঞ্চ। এই গ্রন্থি সকল প্রায়ই সবমিউকম তন্ত মধ্যে অবস্থিত থাকে। 
পেক়ারের গ্রস্থি সকলের চতুর্দিকে লিক্ষ-সাইনস আছে; ভিলাই হইতে 
ল্যাকটিম্বাল সকল বহির্গত হইয়া পেয়ারে গ্রন্থি সমূহের চতুর্দিকম্ছ লিন্চ- 
সাইনসের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । শিশু ও যুবাদিগের অগ্রে এই 
গ্রছ্িসকল সর্বাপেক্ষা বড় ও হস্পষ্ট। 


দ্বিতীয়, বৃহত্তর । 


বৃহদন্ত্র ৪ হইতে ৬ ফুট লম্বা । বর্ণনার মুবিধার জন্য ইহাকে তিনটী ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র ভাগে বিতক্ত কর! হইয়াছে। (১) সিকম; ইহা ক্ুদ্রান্্ের শেষ সীমার 
সহিত সংযুক্ত; সংযোগ-ম্ছলের ছিদ্র একটী কপাটদ্বারা রক্ষিত, তাহাকে 
ইলিওসিকাল ভাল ভ কছে। (২) কোলন; ইহাই বৃহদন্ত্রে প্রধান অংশ। 
ইহার আবার অবস্থিতি অনুমারে তিনটা ক্ষুদ্র অঙ্কুবিভাগ আছে, ভাহীস্জিগ্নকে 


৮৬ নর-শারীর-ত্ত্ব। 


বথাক্রমে এসেণ্ডিং, টপ ভার্ ও ডিসেণ্ডিং কোলন কহে। (৬) রেকটম 
(ষরলান্ত )) সরলান্ত্র বা মলতাস্ত মলগ্বারে (এনসে) পধ্যবসিত হইয়াছে। 

গঠন ।-ুদ্রাঙ্্ের ন্যায় বৃহদন্তরেরও ৪টী প্রধান আবরণ আছে বথা+--(১) 
ম্িরঘ. ২) মস্থুলার, ৩) স্বমিউকস এবং €) মিউকস। পৈশিক বা মস্থূলার 

. আবরণে কুড্রান্তের স্যার ছুই স্তর পৈশিক তন্ত আছে, _-বাহিক লম্বালম্থি এবং 

আত্যন্তরিক বৃত্তাকার । ক্ষুদ্রাপ্ত্রের গ্ৈম্মিক বিল্লির গায় বৃহদস্তের প্লৈম্মিক 
ঝিল্িও স্তস্ভাকতি বা কলমনার এপিথিলিয়ম দ্বারা আবৃত, কিন্ত ইহাতে 
ষুদ্ান্ত্ের স্তায় ভিলাই নাই। এতদ্বযতীত, বৃহদস্ত্রের গ্নৈম্মিক বিল্লি মণ 
ও ইহাতে ভ্যালডুলি কমাইভেন্টিম নাই। বৃহদগ্রের গ্যাংগ্রিয়া ও জ্ায়ু 
তস্তর বনোবস্তও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্ায়। 

বৃহদপ্রের গ্রন্থি সকল।__বৃহদন্ত্রে ছুই প্রকার গ্রন্থি আছে, (১) টিউবুলার 
ও হে) লিন্ষইভ। টিউবুলার গ্রপ্থিসকল ক্ষুদ্রান্ত্ের লিবারকুনের গ্রস্থি 
সকলের ন্যায় ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, এই গ্রস্থিসকল স্কুদ্াপ্ত্রের গ্রস্থিসকলা- 
পেক্ষা বৃহত্তর ও সংখ্যায় অধিক । লিল্ফইড গ্রস্থিসকল সিকমে সর্বাপেক্ষা 
'বেশী। এই গ্রস্থিসকল ক্ুদ্রীস্তের পৃথক-কৃত পেয়ারের গ্রন্থির ন্যায় । বৃহদন্ত্রে 
পেয়ারের “প্যাচত, দেখিতে পাওয়া! যায় না। 


অন্তর মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া | 


পাকস্থলী মধ্যে পরিপাকের পর, যাহা তথায় শোধিত হয় নাই তাহ! 
ডিওভিনম মধ্যে আসিলে, উহা তথায় পিত্ত ও ক্লৌম রসের সহিত সংমিশ্রিত 
হইয়া পরিপাক,হইতে থাকে । খরৃত হইতে পিত্ত এবং ক্বোম হইতে ক্লোম- 
রস উৎপন্ন হইয়া ডিওডিনম মধ্যে আসিয়া পতিত হয়। এতত্্যতীত, অস্ত্র 
হইতেও এক প্রকার রসনিঃস্ছত হইয়া! থাকে, ইহাকে আম্ত্রিক রস বা সকস 
এপ্টোত্িকম কহে। অন্ত্রমধ্যে পরিপাকক্রিয়া বর্ণনার পূর্ব এই সমস্ত যগ্মের 
গঠন ও নিঃশ্রব সম্বন্ধীয় আবশ্ুকীয় বিষয়সকল অবগত হওয়! আবশ্বক। 


ক্লোম ও ক্লোমরস। 
এক্রোম যন্ত্র, ডিওভিনমের বক্রুস্থানে অবস্থিত! ইহার নলী, ডিওডিনম 


নর-শারীর-তত্ব ২ 


মধ্যে, পাইলোরম হইতে ২২ ইঞ্চ দৃর্টে, আসিয়া! উন্মুক্ত হইয়াছে। ক্লোষ 
ঘন্্রের গঠন লালানিঃসারক গ্রন্থির স্যায়। 

ক্রোম রস।-ক্রোমরস বর্ণহীন, শ্বচ্ছ ও অন ঘন পদার্থ) ইহার 
শুতিজ্িয়া ক্ষার গুণবিশিষ্ট । ইহার জাপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ হইতে ১৯১৫$ 
ক্রোম মধ্যে তন ছিদ্র দ্বারা এক প্রকার এবং পুরাতন স্থায়ী ছিদ্র ছারা আর 
এক প্রকার রদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতন ছিদ্র দ্বারা যে ক্লোমরস প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তন্মধ্যে সহজ ভাগের ভিতর ৮* হইতে ১০০ ভাগ কঠিন পদার্থ 
এবং স্থায়ী ছিদ্র দ্বারা প্রাপ্ত কলোমরস মধ্যে ১৬ হইতে ৫* ভাগ কাঠন পদার্থ 
প্রাণ্ত ছওয়া যায! 





ক্লোমরসের রাসায়নিক সংগঠন । 
স্্মযী ছিদ্র হুইতে প্রাপ্ত এক সহস্র ভাগ ক্লোম রসে 
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রন ৮ ৬৫৫ 
ক্লেিরসের ক্রিয়া ।--০)ইহা প্রোটিড সকলকে পেগটোনে পরিবর্তিত 
করিয়া থাকে। পাকস্থলী মধ্যে যে লমস্ত প্রোটিড বা এন্বমেন-জাতীয় পদার্থ 
পেপটোনে পরিণত ও শবধিত হয় ন, তাহা ক্লোমরস কর্তৃক জীর্ণ হইয়া 
থাকে । 
২৬ 


২২৬ নর-শারীর-তত্ব । 


€২) প্রোটিড ব্যতীত অন্তান্ত ফরখক্ষারজ পদার্থের উপর ক্লৌোমরসের 
কোনও ক্রিয়া নাই। 

(৩) লালারস কর্তৃক শেতসার পরিবর্তনের ন্যায়, ক্লোমরস ্টা্চ ব! 
শ্বেতমারত গ্লটকোজ নামক পদার্থে পদ্িণত করিয়া ধাকে। 

€৪) তৈঙ্জ ও চর্ত্িজাতীয় পদার্থের উপর -ক্লোমরসের ছ্বিবিধ ক্রিয়া 
আছে। কে) চর্ধি-তৈলাদি পদার্থ চুণীকিত হয়; €খে) এ সমস্ত পদার্থ 
বিশ্বিষ্ট হইয়া! ফ্যাটি-এফিড ও গিসিরিণে পরিণত হয় । - ফ্যাট হইতে ফ্যাটি 
এসিড, ক্রোষরসের ক্ষারসমূহের সহিত মিলিত হইয়া, সোপ বা সাবানবৎ 
পদার্থ উৎপন্ন করে । 

(৫)। ক্লোমরস দুগ্ধ জমাট বাক্ধিয়া থাকে। ছুদ্ধ জমাট বান্ধিবার 
জন্য ক্লৌমরস মধ্যে পৃথক ফারমেন্ট আছে। 

যকৃত। 

যকৃত, দেহমধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহ গ্রস্থি। ইহা উদরগহ্ররের প্রধানতঃ 
দক্ষিণ পার্্বে অবস্থিত। ইহা অত্যন্ত রক্রময় (ভ্যাস্কলার) ষঞ্ত্র। দুই 
প্রকারে রক্ত যকৃত মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; (১) পোর্টালশিরা ও 
(২) হিপাটিক ধমনী; হিপাটিক শিরাদ্ধারা রক্ত ষকুত হইতে যহিন্বত 
হুইয়া থাকে । যকৃত পিত্ত উৎপাদন করে। এই পিত্ত হিপ্রাটিক ডষ্ট, 
(নলী) দ্বারা অগ্ত্রমধ্যে নীত এবং যখন পরিপাকান্রয়। স্থগিত থাকে, 
তখন সিষ্টিক ডরী দ্বারা পিগ্ুশ্থছলী (গল.ব্রাডার ) মধ্যে সঞ্চিত হইয়! 
থাকে। পোর্টাল শিরা, হিপাটিক ধমনী ও হিপাটিক ভট্ট --এই সকল 
একুত্ব বহশাখা প্রশাখাদিতে বিভক্ত হইতে হইতে যক্ততমধ্যে প্রবিষ্ট 
এবৎ তথায়, সমগ্র স্থানে পরিব্যাপ্ত, হইয়াছে । হিপাটিক শির! ও তাহার 
শাধাসকল একাকী পৃথক অবস্থিত। যকুজের অন্যান্য বিবরণ এনাটমি 
পুস্থকে জটুব্য । |] 
গঠন ।--বন্ধতৈর গঠন অতি জটিল; জটিল হইলেও ইহা একটু 
হলোযোগপুর্ধ্বক পর্ধযালোচন! করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। 

যকত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঈষৎ গোল বা ডিন্বাকৃতি অংশে গঠিত ) আহ 
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অংশগুলিকে লোবুল ( ৫৩ চিত্র )কছে। এই লোবুলের ব্যাস যচ ইঞ্চ; 

প্রত্যেক লোবুল-মূধ্যেই পোর্টাল শিরা, হিপাটিক ধমনী, হিপাটিক ডক্ট.ও 

হিপাটিক শিরার সৃশ্ধ হুক্ষম শাখা সকল আছে ”এবং এই পাখাগুলির মধ্যে 

মধ্যে অন্তর্বত্ত স্থানে যকৃত-কোষ ( লিভার-সেল ) সকল অবস্থিত। যকৃত" 

কোষসকল হইতেই পিত্ত নিঃক্রুত হয়, অর্থাৎ ইহাই বকৃৎ মধ্যে পিত্ত" 
৫শ- চিত্র ঈ্গ। 





* লিভার লোধূল / ক, ক হিপাঁটিক ধমলীর শাখা; ইহা হইতে র,র শাখা লজ 
বহির্গত হইয়া পরিশেষে ব, ব স্কানে ভিনা ভাত্কুলারিস উৎপন্থ করিগ্জাছে। এই কোশিকা| 
পক্ষল পরিশেষে ইন্্রী-লোবুলাব কৈশিকা মধ্যে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে খ, খু খ ইন্টার- 
লোধ্লার শিরা (পেট্রল); ছ ইত্1লোবুলার শির। (হিপাটিক)। চ, ৪, ইন্টার- 
লোবুধার ও ইউলোবুলার শিবা মধ্যস্থ কৈশিক1! গমব-লোবুলার শিরা / হব তিল 
ভাস্কুলারিস। ম, পিত্বনলীব (বাইল-ডক্টের) শাখা; ভ.ত, যকৃংকোধ সমূহের ছধাৰিন্ভ 

* ইটশ-গোবুলার পিত্ব-কৈশিকা (বাইল-ক্যাশিলারি)% ড, ড। রক্ত-কৈশিকা জাগের 
শধ্যে ধকভ-কোষ সমুতের অবস্থিতি | 


২২৮ নর-শারীর-তত্ব ৷ 


পাদক অংশ । এই কোষসকলের ব্যাস চক হইতে ৮০5 ইপ্চ (৫৩ চিত্র, 
ড,ভ)। এই কোষ সফলের মধ্যে একটী এবং কথন ব| ছুইটী কোষ- 
বিন্ু দেখিতে পাওয়া যায় । * 

পুর্বেই লিখিত হইয়াছে ঘে, পোর্টাল শিরা, হিপাটিক ধমনী ও হিপাটিক 
ভক্ট ষকৃহমধ্যে বরাবর একত্রে গমন করিয়াছে । এক্ষণে এই তিনটা 
নাড়ীর বর্ণনা লিখিত হইতেছে । এই তিনটা নাড়ীর অবস্থিতি ও পরম্পরের 
সহিত সন্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই যকৃতের গঠন অত্যন্ত সহজ বলিয়! 
বোধ হইবে। 

(5) পোর্টাল শিরা ।_ পোর্টাল শিরা ষকৎ মধ্যে প্রথমে বহু কষুত্র 
ক্ষুদ্র শাখা এবং সেই সকল শাখা আবার অসংখ্য সুক্ষ সুক্ষ প্রশাখাদিতে 
বিতক্ত হইয়াছে । এই প্রশাখাসকল লোবুলের সীমায় অবস্থিত, অর্থাৎ 
এই প্রশীখাসকল লোবুলগুলিকে চছুর্দিকে বেষ্টন করিয়া জাছে; এই 
জন্য এই প্রশাখা গুলির নাম ইণ্টার *-লোবুলার শিরা (চিত্র, খ. খ, খ)। 
এই ইপ্টারলোবুলার শিরাসকল হইতে শ্বনসনিবিষ্ট কৈশিকাসকল 
উত্পন্ন হইয়া যকৃততন্ত মধ্যে বিস্তৃত হুইয়াছে (৫৩ চিত্র, চ, চ)। এই 
ৈশিকাসকল ক্রমশঃ একত্রিত হইব! কু ক্ষুদ্র শিরা এবং উ ক্ষুদ্র শিরা 
সকল পুনরায় একত্রিত হইয়! একটী কিঞ্চিৎ বৃহৎ শিরাক়্ পর্যবসিত হয় ; 
এই বৃহৎ শিরাটী লবুলের কেন্তরন্থান অধিকার করে, তজ্জগ্ত উহাকে ইন্টা- 
লোবুলার শিরা (৫৩ চত্র, ছ) কহে। ইন্টা লোবুঙ্গার শিরাসকল পুনরায় 

,ষে শিরা সমূহে সম্মিলিত হয় তাহাকে অব-লোবুলার শিরা (৫৩ চিত্র, গ) 
কহে। এই সবলোবুলার শিরামকল সর্বশেষে একত্রিত হইয়া হিপাঁটক 
শিধবীর শাখাসকল উৎপন্ন করিয়াছে। এই রূপে রক্ত পোর্টাল শিরা হইতে 
হিপাটিক শিরায় গমন 'করে। পোর্টাল শিরা হইতে হিপাটিক শিরায় গমন 
করিতে হুইলে প্রথমে ইন্টার-লোবুলার শির] (৫৩ চিত্র, খ ) তথা হইতে 

+ ইন্টার ও ইন্টী, দুইটা লাটিন উপসর্গ বিশেষ। ইন্টার অর্থে ছুইটার মধ এবং ইন? 


অর্থে তিতরে বৃঝ়া়। অতএব ইপ্টার-লোবুলার বলিলে ছুইটা লোবুলের মধ্যে এবং ইান্্রা- 
পোধুলার বঙ্গিপে লোতুলের ভিতর বুঝিতে হইবে । 
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কৈশিকা (চ), তথা হইতে ইন্ট1-লোবুলার শিরা (ছ), তৎপরে সব 
লোবুলার শিরা (গ ) এবং সর্বশেষে হিপাটিক শিরাক্ম গমন করিতে হয়্ব। 

কি প্রকারে লৌবুলসকল, ইন্ট 1-লোবুলার ৫৪শ--চিত্র। 
শিরা দ্বারা সব.লোবুলার শিরাসকলের সহিত 
সংযুক্ত আছে তাহা ৫৪-চিত্র দ্বারা সুস্পষ্ট 
প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রটী, একটা বৃক্ষের 
শাখায় বৃগ্থমংযুক্ত পত্রের ন্যায় দেখাইতেছে। 
ক্ষুদ্র হিপাটিক শিরা (ক) একটা গারঠ্ছর ডাল, , 
সব-লোবুলার শিরা (খ) তাহার শাখা, লোবুল 
(গ) তাহার পত্র এবং ইন্ট-লোবুলার শিরা 
পত্রের অত্যত্তর ভাগের মধ্যশিবা দেখাইতেছে। 

(২) হিপাটিক ধমনী ।_হিপাটিক ধমনী- 
মধ্যে পরিক্ষত ধামনিক রক্ত প্রবাহিত হয়! 
এই রক্ত ডক্ট, বা নলী ওরক্তবহা! নাড়ী সকলেব প্রাচীব এবং যন্কুতের অন্তান্ত 
স্থানে (৫৩ চিত্র,র র) গ্রমন করিয়া থাকে। হিপ।টিক ধমনীও পোর্টাল 
শিরার স্যায়, যকৃত মধ্যে বিভক্ত ওবিস্তৃত হইয়াছে । হিপাটিক ধমনী বিভক্ত 
হইয়া ভিনা-ভ্যাস্কুলারিস ৫৩ চিন,ব ব। উৎপন্ন হইয্বাছে। হিপাটিক ধমনীর 
রক ক্ষুদ্র ক্ষার শাখা দ্বারা পোর্টাল শিরার শাখায় ( ৫৩ চিত্র, খ,খ) 
, অথবা! ইণ্টার ও ইন্টা-লোবুলার শিরার মধ্যবত্তাঁ কৈশিকা জানে (৫৩ চিত্র, 
চ, চ) আসিয়া মিশিযাছে। 

হিপাটিক ধমনীর উদ্দেশ্ঠ, পরিক্ষত রক্ত দ্বারা নিসনের ক্যাপসুল, পিত্ত- 
বহা নলী, রক্তবহ। নাড়ী, যরত-কোষ সকল ইত্যাদি পরিপুষ্ট করা। 
হিপাটিক ধমনী এই সমস্ত স্থানে রক্ত বণ্টন বা প্রেরণ করিয়া যে কৈশিকা- 
জাল বিস্তার করে, তাহাকে ভিনাভ্যান্কিলাবিস €৩ চিত্র, বব) কহে। ভিনা- 
ত্যাস্কলারিস সকল আসিষা পরিশেষে ইন্টার ও ইণ্ট7-লোবুলার "কৈশিকান 
৫৩ চিত্র, ক, ক) সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । 

৩৩) হিপীাটিকভক্ট '_হিপাটিক ভই্ পিসতবাহক নলী। ইহাও পোর্টাল 


ক, ক্ষুত্ব হিপাটিক শিরা ) খ সব-লোবৃলার শিরা) গগ লোবুল 1 
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শির! ও হিপাটিক ধমনীর ন্যায় যকৃতমধ্যে বিভক্ত ও বিস্তৃত হইয়াছে। 
পিত্বকৈশিকা (বাইল-ক্যাপিলারি ) সকল (৫৩ চিত্র ত, ত;) যকত-কোষ 
সকলের (৫৩চিত্র ড, ড) মধ্যে মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের অভি কৃ কিল্িবিশিষ্ট 
প্রাচীর আছে। পিত্ত ধকৃত-কোষসকল মধ্যে উৎপন্ন বা নিঃক্রত হইয়া 
এই পিত্ত-কৈশিকা মধ্যে এবং তথা হইতে ক্রমশ: একত্রিত হইয়া হিপাটিক 
ডক্ট বা নলী দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। 
পিত্তাধার (গল-ব্লাডার )।-__গল-র্লাডার ফনকতের তলার দিকে অবশ্থিত। 
ইহাতে পিত্ব সঞ্চিত থাকে । মতস্তাক্সির পিত্তাধার সকলেই দেখিযাছেন। 
গল-্রাডারের তিনটা আবরণ আছে; (ক) বাহিক সিরস আবরণ? 
তাহার নিয়ে (খ) ফাইত্রস বা এরিওলার আবরণ, এই আবরণ মধ্যে 
পৈশিক তন্তও আছে। আভ্যত্তরিক দিকে (গ) শ্ৈপ্মিক আবরণ আছে । এই 
,গ্ৈশ্বিক ঝিত্ির কোষগুলি স্তস্থাকৃতি (কলমনাব ) এপিথিলিষবম। পিন্তাধারের 
মধ্যে পিন্ত সঞ্চিত থাকে । য্ধন অন্ত্রমধ্যে পৰিপাক-ক্রিয়া চলিতে থাকে তখন 
পিত্ত কত হইতে নিঃস্থত হইয়া বরাবর অন্রমধো পতিত হব, কিন্ধু যধন 
পদিপীক-ক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন পিত্ত যত হইতে নিঃস্ছত হইয়। অস্ত্রমধ্যে প্রবেশ 
না করিয়া ক্রমশঃ পিন্তাধার মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে । যখন প্রয়োজন হয়, 
অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়া আরন্ধ হইলে, পিন্ত .পিন্তাধার হইতে নির্গত হইয়! 
অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। পিভ্তাধার হইতে পিন্ত নির্গমনের জন্য যে নলী 
আছে তাহাকে সিষ্টিক ভষ্ট কহে। এই সিষ্টিক ডের গ্লদ্ছিক ঝিল্লি 
অর্ধচজ্রীকৃতি ভাবে কিঞ্চিং কুঞ্চিত আছে; শ্শৈচ্ছিক বিল্ির কুষ্চিত ্সংশ 
কপাটের বা ভাল তের স্তাক়্ কাজ করে। হখন পিত্ত পিত্তাধার মধ্যে সঞ্চিত 
থাকে, তখন এই কপাট রুদ্ধ থাকে কিন্ধ পরিপাক ক্রিয়া আরস্ত হইলেই 
এই কপাট খুলিয় যাওয়ায় পিন নির্গত হইতে থাকে । - 
বকতের ক্রিয়া ।-_ষযকৃতের ক্রিয়া সমস্তকে নিয় লিখিত ছুই শ্রেমীতে 
বিতক্ত করা যাইতে পারে, ঘথা$-১ য, পিতোৎপাদন ) ২ স্ব, রক্ত 
খ্টিংপাদন ও শৌধন। গ্লইকোজেন ও. রক্তকণিকা উতৎ্পাঁফন, রক্তকরিকা 
বিনাশ ও ইউরিয়া! উৎপত্তি প্রভৃতি বকতের ক্রিয়া, এই ছ্বিভীয় শ্রেনীর 
অন্তর্ভ,ক্ত। 


নরনশারীর-তত্ব। ১৩৯ 


প্রথম, পিস্বোৎপাদন। 


পিত্বের গুণসকল ।- পিত্ত, কিঞ্চিৎ ত্বন তরল পদার্থ, হরিজ্রারর্ণ এবং 
অত্যন্ত তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। ইহাদ্র কোনও প্রতিক্রিয়া নাই অথবা 
তি সামান্য কার গুণাবিশিষ্ট প্রতিক্রিষা আছে । ইহার আপোর্ষক গুরুত্ব 
৯০২*1 গিত্ত সঞ্চিত হইয়া পিস্তাধার মধ্যে বছক্ষণ থাকিলে ইহা! অধিকতর 
গাঢ় ও গভীর বর্ণ হইয়া থাকে; এভদ্যত্তীত, ইহার আস্বাদও অধিকতর 
তিক্ত হুপ্ন। 

মানুষের পিত্বের রসাফ়ুনিক সংগঠন । 
জল রঃ রঃ রঃ ১৮৮৫১ ২ 
কঠিন পদার্থ .২. ১৭ »,১৯৪০৮ 


১০০০, 


কঠিন পদার্থের মধ্যে,_ 


পিত্ত-লবণ (বিলিন) -** *** **:৯১৯:৫ 
চর্ষি (ফ্যউি ) .., ১ 2৮ 28 
কোলেষ্টাবিন ... 2 গর ১০৮ ২৬ 
মিউকস ও রঙ্গিন পদার্থ রর 2 *৯ ২৯৮ 
লবণ সকল রা 0 ৯ ণ ৭ 

নে 


পিত্তমধ্যে নিয়লিখিত পদার্থগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় £-- 


0) মিউকস। বৃহৎ পিত্তবাহক নলী সকলের শ্রৈম্মিক বিহিস্থিত 
বিবিধ গ্রশ্থি হইতে ইহা উৎপন্ন । পিত্ত খোলা স্থানে রাখিয়া ছিলে, মিউকস 
থাকা হেতু, পিত্ত অতি সত্বরেই পচিতে আরম্ত হয়। 

(২) শিষ্ধের এসিড সকল ।--পিস্তে ছুইটী প্রধান এসিড কে) গ্লাইকোক- 
ফিক ও (খ) টরোকলিক এসিড আছে। এই এসিড হুইটা সোডা প্রভৃতির" * 
সহিত সশ্মিলি হইয়া ্লাইকোকলেট ও টররোকলেট অভ. সোডা উৎপর 


কমে। এই লবদন্ধয় অত্যন্ত তিক্ত । এসিভ ছুইঠী ত্বক মধ্যে উৎপন 
হইয়। থাকে। 


ইহ মর-শারীর-তত | 


(৩) পিত্তের রঙ্গিল পদার্থসকল।--মনুষ্য ও অন্যান্য অনেক জন্তর 
টাটকা পিত্ত দেখিতে হরিদ্রাব্ণ; পিত্তের মধ্যে যে পদার্থ থাক। হেতু উহার 
এরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিলিকবিন কছে। পিত অনেকক্ষণ 
পিস্তাধার মধ্যে সঞ্চিত থাকিলে কিন্বা খোলা! বাযুতে রক্ষিত হইলে, বিলি- 
কুবিন অন্রঙ্ান বাস্প শোষণ করিয়া একটী সবুজ বর্ণ পদার্থে পরিণত হয় ; 
ইহাকে বিলিভার্ডিন কহে। বিলিরুবিন জলে অন্রবলীয় কিন্ত ক্লোরোফর্মে 
সহজেই দ্রবীভূত হয়। বিলিভািন ক্লোরোফর্মে অদ্রবণীয় কিন্তু এক্কোহলে 
শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। 

(৪) কোলেষ্টারিন।_কোলেষ্টারিন পিত্ত ব্যতীত রক্ত, ডিন্বকুহথম, 
স্ায়বীয় পদার্থ প্রভৃতিভে প্রাপ্ত হওয়। যায় । ইহাজলে অন্দ্রবণীয় কিন্ত 
উত্তপ্ত একোহলে এবৎ ইথার ও কোরোফর্মে দ্রবণীয়। পিভতমধ্যে ইহা! 
পিত্তলবন সকল কর্তৃক দ্রবীভূত থাকে। 

(৫). পিত্বেরমধ্যে আরও অন্যান্ত আর্গীনিক পদার্থ সকল আছে, যথা__ 
লেসিথিন, পামেটিন, ষ্টিয়ারিন ইত্যাদি। অতি হৃক্ষ মাত্রায় ইউরিয়া 
পিত্তমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

0৬) পিত্তমধ্যে কতকগুলি ইন্‌-অর্গানিক পদার্থ আছে ) ইহার পরিমাণ 
শতকরা ০.৬ হইলে ১ভাগ মাত্র। এই ইন্-অর্গানিক পদার্থ সমূহের 
বধ্যে সোডিয়ম ও পটাসিয়ম ক্লোরাইড, ক্যালসিক ও ম্যাগনেসিক 
ফসফেট, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকা প্রভৃতি প্রধান । 

বাপ্পেরমধ্যে পিত্ত দ্বযয়ঙগীরক"বাপ্প আবস্থিতি করে) ইহ! ক্ষারগুণবিপিষ্ই 
পদার্থ সকলের সহিত সংমিশ্রিত থাকে। 

পিত্বোৎপত্তি ও নিঃসরণ ।--পিত্ত যকৃত মধ্যে উৎপাদিত ও অন্্রমধ্যে 
নিঃসারিত হইয়া থাকে। যকৃত মধ্যে পিত্ত সর্বদাই উৎপন্ন হই়া থাকে, 
তবে আহারাস্তে পিস্তোংপত্তি বর্ধিত এবং উপবাসকালে হ্রাস হইয়া থাকে, 
এই যাত্র। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয্বাছে যে, যখন কোন জন্ত 
অনাহারে উপবাসী থাকে তখন কয়েক ছণ্টা ধরিয়া এক ফোটা মাত্রও 
পিপ্ত অন্ত্রধ্য নিঃসারিত হয় না, কিন্ত পাকশ্থলীমধ্যে থাদ্যাদি প্রবেশের 
দশমিনিট পরেই দেখা গিয়াছে ষে প্রচুর পরিমাণে পিত্ত বহির্গত হয় এবং 


নর-শারীর-তত্ব । হজ্গ 


যতক্ষণ পর্ধযস্ত পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পিস্ত বহির্গত 
হইতে থাকে। 

ষ্তত-কোষ (হিপাটিক-সেল) সকল মধ্যে পি প্রন্থত হয়। তথা 
হইতে অতি সুক্ম হৃক্ষম হিপাঁটিক ভক্ট সকল দ্বারা পিত্ব বড় বড় নবী সকল 
মধ্যে আনীত এবং উহা! হইতে সর্বশেষে প্রধান একটা ,নলী দ্বারা 
অন্ত্রমূধ্য বাহিত ভুইয়া থাকে। যখন অন্ত্রমধ্যে পরিপাঁকাদি ক্রিয়া চলিতে 
থাকে তখনই কেবল এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াঁ থাকে। উপবাসাবস্থায্র পিত্ত 
পিত-নলী হইতে মিষ্টিক ডক্ট (পিস্তাধারের নলী) দ্বারা পিত্তাধারমধ্যে 
সঞ্চিত থাকে; যখন কোন খাদ্যাদি পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করে তখনই 
পিত্তাধার হইতে প্রচুর পরিমাণে পিন্ব নির্গত হইতে থাকে । পিত্ত রক্তমধ্যে 
পিত্তরূপে বর্তয়ান থাকে না ইহা! বকৃত-কোষ-সকল মধ্যে উৎপাদিত হইস্া 
থাকে! বকৃত-কোর সকল মধ্যে যেমন পিত্ত উৎপাদ্দিত হইতেছে, অমনি 
উহা! তথা হুইতে পিস্তবাহক নলীদ্বারা বহির্গত হইয়া যাইতেছে। বদ্যপরি 
কোন প্রকার বিদ্ব বশতঃ (যেরূপ হিগ্রাটিক ভক্ট মুখে গল-স্টোন বা! পিত্ত- 
পাথৰি হইলে হয়) অন্রমধ্যে পিন্ত নিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে 
ইহা রক্তমধ্যে পুর্ন এশোধিত এবং তত্পরে অর্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়। 
সর্ধজন বিদিত পা ওুরোঁগ বা জণ্ডিদ্‌ উৎপন্ন করে। 

পিত্ের পরিমাণ ।--নীনাবিধ কারণে পিত্ডের পরিমাণ স্কাস বৃদ্ধি হয়। 
মাংসাহারে সর্বাপেক্ষা অধিক, উদ্থিজ্ঞাহারে অত্যন্ত অঙ্গ এবং অনাহারে 
পিত্ত নিঃসরণ একবারে বন্ধ হইয়া থাকে। মোটামুটি হিসাবে প্রতিদিন 
২* হইতে ৪০ আউন্স পিত্ত নিঃস্গত হইয়া থাকে । 

পিত্তের ক্রিয়া।__নিষ্ম লিখিত [তিন প্রকারে পিত্ত ব্যস্বিত হইয়া থাকে? 

(১) খাদ্য পরিপাক সস্বন্ধে পিত্তের প্রধান ক্রিয়া! 

(২)পিত্বের কতকাংশ দেহমধ্যে শোষিত হয়, 

0৩) পিত্তের অপরাংশ বহিঃআ্রাবরূপে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া! ফাস । 


প্রথম, খাদ্য পরিপাক সম্বন্ধে পিত্ের ক্রিয়া। 
প্রা সকল জন্তরই পিত্ত বককৃতমধ্যে উৎপন্ন হইয়া অন্ত্রমধ্যে আমিয়া 


2০ 


২৩৪ নর-শারীর-তথথ? 


পতিত হয়। দেহ হইন্ডে যত প্রকার বহিঃম্রাব বহির্গত হইয়া ধাক্স ভুহাদের 
সরুলেরই নিয়ম এই যে, উহ উৎপন্ন হইবামাত্র হায় বিবিধ বৃহিঃআব-্বার 
সবার উহা বাহুজশগতে গরিতাঁক্ত হয় অথবা প্রধূমে কোন আধারে স্কিত 
ও পরে, বহিহআব-দবার দ্বারা বহির্থত হইস্! থাকে। কিন্ত পিত্ত সম্বন্ধে একূপ 
নিক্ষম দেখিতে পাওয়া হায় লা। পিত্ত উৎপন্ন ছওয়ার পর উহা! অন্ত্রমধ্যে 
লীত গবং তথায় ভুক্ত পদার্থ ও তুক্ত পদার্থপরিপাক-জনিত কলের 
গহিত সংমিশ্রিত হইয়া থাকে ।, ইহা হইতে তুস্পষ্ট বুঝা! যাইবে ষে, 
পিত্ত ধে কেবল বছিঃত্রাব রূপে উৎপন্ন হয় তাহা নহে। পরিপাক সম্বন্ধে 
পিচের প্রধান ক্রিয়। দেখিতে পাওয়া যায়। এতহ্যতীত, পরিপাক সম্বন্ধে 
পিত্তের থে প্রধান ক্রিয়া আছে তাহা অন্ত কারণেও বুঝিতে পারা যায় | 
পরিপাককালে পিত্ত প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত এবং অনাহবর কালে বন্ধ 
থাকা দেখিয়া! পরিপাক সম্বদ্ধে পিতের আবগ্তকীয়তা .অমুমান কর] খায়। 
পরিপীক সম্বন্ধে পিত্তের ক্রি নিয়ে লিখিত হইলঃ+_. 

(ক) পিত্ত চব্বিজাতীয় পদার্থকে এরূপে পরিবর্তিত করে ষে; তাহাতে 
উহণ অনায়াসেই লাকুটিয়াল দ্বারা শোষিত হইতে পারে । চর্ষ্িজাতীমব 
পদার্থ সমুহের এইরূপ পরিবর্তনকে “ ইযলসিফিকেশন্ ” কছে। অন্ত্রমধ্যে 
পিত্তাগমন কোনবপে রুদ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া ধায় যে, খৃদিও পাকস্থলী- 
মধ্যে ছুক্তপদার্ের পরিপাক সম্বন্ধে কোনও রূপ ব্যাত্াত ঘটে না, কিন্ত 
'ন্ত্রমধ্যে চর্জিজাতীয় পদার্থের পরিপাক ও উত্তম রূপে কাইলোৎপাস্তির 
বিশ্ব ঘটিয়া ধাকে। 

খে) পিত্তমধ্যে একরূপ ফারমেন্ট আছে, উহাকে 'ডায়াষ্টীটিক ফারমেণ্ট” 
কছে। এই ফারমেন্ট শ্বেতসারকে সুগার বা শর্করায়, পরিণত করিয়। 
থাকে। 

গে) পিত অস্ত্রে গৈশিক আব্রণের . সন্গোচন উত্পাদন বরে ; 
এই স্োচনে শোহণ ক্রিয়ার নেক সহায়তা হয়। পিত কর্তৃক তিলারের 
মাংসপেশী এবং অন্ত্রের পৈশিক তন্ত উভপ্নই উত্তেজিত হইয়! থাকে । 

,, (ক্ষ) পি কর্ডৃক অন্ধের প্লৈশ্মিক বিশ্লি সিক্ত থাকায় চর্ষি্াতীকক 
পদার্থ সকল সহজেই শোষিত হইতে পারে। 


খ্নয়-শারীর-তন্। ২৫ 


ঠ) পিত্ব অন্পশ্থ ভূত পদার্থ সমূহের পচন ক্রিয়া নিবানণ করে। শির 
একটা উৎক্ট পচন-নিবারক ( এন্টি সেপ্টিক ) পদার্থ। 

(৪) "পির একটী হ্বাভাবিক বিরেচক পদার্থ । পিত্ত কতক মলে উপমুক 
পরিমাণে জলীয় তাগ প্রধত্ত হয়; তজ্জন্য মল ব্সত্যস্ত কঠিন নল! ছইয়) 
সহজেই নির্গত হইতে পারে। যে সকল ব্যক্িরি পিভবাহকনল কোন 
প্রকা রুষ্ত হইয়া খায় ভাহাদের কোষ্টবন্ধ দোষ থাকে । এতছ্্যতীত, পিশ্ত 
কর্তৃক অন্ত্রের টপশিক তন সকল উত্তেজিত হওয়ায় উহা! সস্ক,চিত হয় 
গুতরাং যল 'অনায়্াসেই নির্গত হুইয়া যাইতে পারে । এই জন্য পিত্ত অধিক 
নির্গত হইলে উদরাময় ও পিত্ত উৎপত্তি কৃদ্ধ হইলে কোটবদ্ধ উপস্থিত হইতে 
দেখা যায়। ৃ 

» ছে) পাকাশয় হইতে নির্গত অন্নাক্ত পদার্থের উপর পিত্তের বিশেষ 
জিয়া গাছে? 

দ্বিতীষ, অঙ্্রমধ্যে পিত্ের পরিণাম । 

পি অন্ত্রমধ্যে প্রবেশের পর কতকাংশ মলের সহিত নির্গত এবং কত- 
কাংশ অস্ত্র কর্তৃক শোষিত হইয়! থাকে -- 

০) মিউমিন কোন রূপে পরিবপ্ডিত না হইয়া! মলের সহিত নির্গত 
হইয়া যায়। 

(২) পিতের রক্ষিল পদার্থের মধ্যে কিয়দংশ মলের সহিত এবং ফিয়দশ 
মুত্রেধ সহিত নির্গত হইয়া ষায়। 

€) কোলেষ্টারিন মলের সহিত নির্গত হয় । 

৫) মলের সহিত কিঞ্চিৎ অধিক্ষ পরিষাণে লেসিধিন থাকে । 

€) পিসের অধিকাংশই পুনঃশোধিত হইয়া থাকে । 

স্বিতীয়, যফতের রক্তশৌধন ও রৃক্তোৎপাদ্দন ক্রিয়া! ! 
পিতোৎ্পানন যকৃতের একটা ক্রিয়া মাত্র । ভঙ্যতীভ; যকৃতের গ্ারিও ক্রি? 
আছে। জক্ষত মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাক্ক কোন কোন উপাদানের 
উপর যকত এরপে ক্রিয়া ্রকাশ করে যে, তন্ধারা ই! পরিবন্তিত হ্ইস্া বক্ষে 
সমীন্দ্ক হইতে পারে । আষরানুর্ব্র বল্জাছি ঘে, পাকশ্ছলী মধ্যে ঝোটিও 


হ্ছ নর-শারীয়-ভত্ব ঈগি 


সকল পরিপাক হইয়া! পেপটোনে পরিণত হয়। এই্টু গেপটোন পোর্টান্থু শিরা! 
দ্বারা যরুত মধ্যে আনীত হুয়। যকতের বিশেষ ক্রিয়া ব্যতীত এই পেপুটোন 
সন্ত মধ্যে সমীকৃত হইতে পারে না কারণ পরীক্ষণ দ্বারা দেখ গিয়াছে যে, 
'পপটোনের ন্যার কোন এন্ব,মেন-জাতীয় পদার্থ জুগুলার শিরা মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাইলে তাছা রক্তে সমীকৃত না হইয়া প্রজাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়, 
কিন্ত যদি উহা! পোর্টাল শির! মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায় তাহা হইল্েউহ 
রক্তের এন্ব.মেন-জাতীয় পদার্থের 'সহিত্ত একীভূত হইয়া থাকে । 

গ্লাইকোজেনিক ক্রিয়া ₹_গ্লাইকোজেন উৎপাদন যকৃতের একটা প্রধান 
ক্রিয়া ক্ুড. বার্দাঙ এই সম্বন্ধে অনেক পৰীক্ষা! করিয়াছেন । আমর! তাহার 
পরীক্ষার সার মর্ম এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম £-- 

ক্লু, বাণর্ড অর্ধ প্রথমে দেখিয়াছেন যে, যত স্বাভাবিক অবস্থায় 
গ্রকোজ বা গ্রেপ সুগার উৎপাদন করিষা থাকে। এই সম্বন্ধে গরীক্ষা করিবার 
জন্য তিনি একটা কুকুরকে সাত দিবস ক্রমাগত অন্য কোন খাদ্য না দিয়া 
কেবল শর্করা ও শ্বেতসার মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিতে দেন; ইহাতে 
ভিনি পোর্টাল ও হিপাটিক উভয় শিরাতেই শর্করা দেখিতে পান। 
তিনি তৎপরে আর একটা কুকুবকে এ্ররূপগে কেবল মাংস ভক্ষণ করিতে 
দেন; ইহাতে তিনি অত্যত্ত আশ্চধধ্যাস্বিত হইয়! হিপাটিক শিরা শখ্যে 
শর্করা দেখিতে 'পাইলেন। এইবূপে উপর্ধ্যপরি অনেক পরীক্ষাতেই তিনি 
দেখিয়াছেন যে, পোর্টাল শিরা মধ্যে শর্কবার চিহ্ন মাত্র ন| থাকিলে রক্ত 
যকত মধ্য দিয়! পরিত্রমণের পর হিপাটিক শিরা মধ্যে শকরা দৃষ্ট হয় 
এতদ্ব্যতীত, যকৃতের তক্ঞ মধ্যেও ক্লভ, বার্ড শর্করা দেখিতে পাইয়াছেন। 
ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জন্তকে কোন প্রকার 
শর্করা ৰা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ খাইতে না দিলেও, অর্থাৎ পাকস্থলশ ও 
অন্তর হইতে কোন প্রকারে এ সমস্ত পদার্থ, যকত মধ্যে না আসিতে দ্রিলেও, 
বকুভ মধ্যে শর্করা প্রন্ঠত হইয়া থাকে । এই শর্করা রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
সুল্ফুদ্‌ মধ্যে নীত এবং তথায় দগ্ধ হইয়া থাকে, তজন্য ফুস্রুস্‌ মধ্য দিয়া 
 পরিভ্রমখের পর রক্ত মধ্যে স্মার শর্করা দেখিতে পাওয়া যায় না.। ' 

এই সন্ধন্ধে কর্ড বা্শার্ড আরও পরীক্ষা!” করিয়াছেন। তিনি দেখিরাছেন 


ন'র-শারীর-তত্ব । হক্তশ 


ঘেদেহ্‌ হইতে যকৃত বাহির করিয়া লইয়া অতি সাবধানে "উহা হইত্তে 
শর্করা ধৌত করিয়া ফেলিলেও, কয়েক ণ্টার পরেই তন্মধ্যে শর্করা নিয়! 
থাকে। মৃতুয্জন গর এই কূপ শর্করা উৎপত্তি বড়ই আশ্চধ্যের বিষয় হই- 
লেও উহার কারণ স্থিরীকত হইয়াছে । যকৃত মধ্যে এক প্রবীর পদার্থ 
আছে, তাহ! শ্বেতসারের সমশ্রেলীভুক্ত ; উহাকে গ্লাইকোজেন কহে। যকৃত 
মধ্যে রক্ত হইতে ঠিক ঘে শর্করী উৎপন্ন হয় তাহা। নহে; রক্ত হইতে প্রথমে 
গ্রাইকোজেন উত্পন্ন হইয়া যকৃত মধ্যে সঞ্চিত খাকে। রজ্ড মধ্যে ষে শর্করা 
দেখিতে পাওয়া যাষ তাহী এই গ্রাইকোজেনেরই রূপান্তর মাত্র। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শর্করা বা শ্বেতসার জাত্তীয় কোন পদার্থ আহার 
না করিলেও, যক্ুত কর্তৃক গ্লীইকৌজেন উৎপাদিত হইয়া থাকে। বে ত্র 
সমস্ত আহারে যত অধিক গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হত্ব, মাংসাহারে তদপেক্ষা 
অনেক কম গ্রাইকোজেন উৎপন্ন হইয়া থাকে ।_- 


ভিন্ন ভিন্ন আহারে কুকুরের যকৃতমধ্যে গ্লাইকোজেনের পদ্ধিমাণ। 


আহার। যরুত মধ্যে গ্রাইকৌজেনের পরিমাণ 

মাংস ন্ টন ধর শতকরা ৭.১৯ ভাগ । 
মাংস ও তৎসঙে শর্করা (প্রতিদিন & পাউও শর্করা) * ৯ ১৪.৫ ভাগ । 
উদ্ভিজ্জ (যথা! আনু, কু প্রস্থৃতি) নু ৮ ১৭.২৩ স্ভাগ। 


. এই সমস্ত সম্বন্ধে পরীক্ষকগণ মধ্যে মতদ্বৈধ, নাই । সকলেই: স্বীকার 
করেন যে; যকৃত-কোষ কর্তৃক গ্লাইফোঁজেন উত্পাদিত ও ক্ষণকালের জন্য 
তম্মধ্যে সঞ্চিত থাকে? গ্রাইকোজেন যে কেবল শর্কর1*ও শ্বেতগ্নার-জাতীয় 
পদার্থ হইতেই উত্পন্ন 'হয় তাহা নহে, এন্ব,মেন-জাতীয় পদার্থ হইতেও 
ম্লাইকোজেন উৎপন্ন হই থাকে; এন্বমেন-জাতীয় পদার্থসকল অস্তবতঃ 
ছুইদী পদাথে বিতক্ত হব প্রথম, গ্লাইকোজেন ).ইহা৷ ক্ষণকালের জন্ত যত" 
মগ্যে সফ্িত খাকে। দ্বিতীয়, ইউরিষ! ) ইহ্থা। বৃকক দ্বারা মুত্রের সহিত 
নিঃসারিত্ব হইঘা খাকে। 

,মাইকোজেনের পরিণাম 1- ম্লীইকোতজনের পরিপাম সন্বদ্ধে দুই শ্রকাঁর 
মত্ত আছে (১) জীবিতাবস্থায় অতি বত্বরেই ঘরাইকোজেন কুগার বা 


২৩৮ নর-লারীরতত্ব |, 


শর্কযায় পরিণত হইয়া থাকে । একটা ফারমেন্টের জাহাষ্যে গলাইকোজেন 
এইরূপ শর্করায় পরিণত হয়। এই ফ্ারমেণ্টও যকৃতে উৎপন্ন হইয়া খাকে। 
ফ্কৃত হইতে এই' শর্করা হিপাঁটিক শিরা দ্বারা বাহিত হা দগ্ধ হইয়া 
খাকে। শৃ২) ম্লাইক্ষোজেন হইতে ভ্ুগার উৎপত্তি কেবল মৃত্যুর পরেট 
ক্ষটিয়া থাকে; জীবিতাবস্থায় এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। জীবিত" 
বসথায় তজজপ্ত ঘরুত যধ্যে কোনও প্রকার শর্করা প্রা্ত হওয়া যাত্ব না।. এই 
তের সাপক্ষে নিয়লিধিত ঘটমা ছুইটী উল্লেখ করা যাইতে পারে। (ক) 
জীবিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-কোষ হইতে অধধা মৃত্যু হইবামাত্র জন্তর 
হতৎপিণের দক্ষিণ1ংশ হইতে রক্ত গ্রহণ করিলে তন্মধ্যে শর্করার চিহ্ন মান্রও 
পাওয়া যায় না। কিন্তু মৃত্যুর পরে কিঞ্চিৎক্ষণ বিলম্ব করিলেই এই রক্ত 
ষধ্যে শর্করা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। (খ) হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাঁধশের 
স্কায় বন্কতেও, মৃত্যু খটিবামাত্র অর্থাৎ যে মূহর্তে মৃত্যু উপস্থিত হয় মেই 
যুহর্তেই, শূর্করা থাকে ন! কিন্ত মৃত্যুর কিয়ক্ষণ পরেই, তন্মধ্যে শর্করা জনিয়া 
থাকে । গ্রাইকোজেন সম্বন্ধে বার্ণার্ড বলেন ঘে জীবিতাবস্থায় গ্রাইকোজেন 
ধকৃত মধ্যে হুগারে পরিণত হইয়া হিপাটিক শিরা এবং তথা হইতে ফুদ্‌- 
ফুসে নীত হইয়া থাকে। পেভি বলেন যে, দেহমধ্যে পরিপাক-নলী হইতে 
শোধিত পদার্থসমূহ হইতে যে চর্বি (ফ্যাট )জন্মে, গ্লাইকোঙ্গেন তাহার 
পূর্ববর্তী অবস্থা মাত্। 

'মর্করা মূত্র ।_ ধন্কৃত হইতে উৎপর্ গ্লাইকোজেন থে রূপ শীগ্ত ও সহজেই, 
শর্করায় পরিণত হই্বাথাকে তাহতে অনাধ্বাসেই অনুমান করা ঘাইতে পারে 
থে, মলাইকোজেন তান কোন সময়ে এত অধিক পরিমাণে শর্করায় পরিণত 
হইতে পারে যে এ শর্কর। কেবল হিপাটিক শিরায় বর্তমান থাকা! দূরে থাকুষা, 
রক্ত মধ্যেও উহা! উপস্থিত থাকিতে পারে। সময়ে 'সঙ্গয়ে ঠিক তাই 
'সবটিস্বা থাকে, অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক পরিষাণে শর্ষরা উপর হত্যায় & শর্করা 
্বক্ষমধ্যে প্রেবেশ করিকা খাকে। রক্ত মধ্যে এইকপে শর্করা অধিক 
পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তাহা -বৃকক দ্বারা নিঃসাদ্িত হইয়া মৃত্রের সঙ্গে 
সহিত হইয়া খায়। স্পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, মেডল। অবলক্েটার 
মধ্যে ভেসৌথেটার, ফেঞ্জর স্থানের দিকট ছুরিকার অগ্রভাগ ছা 
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ক্সাধাত করিলে সশর্কর-যুত্র উৎপন্ন হইয়া ধাকে জন্ত-ফত অধিক, 
খাইতে পা, প্রজ্রাব মধ্যেও তত অধিক পরিমাণে শর্করা দেখিতে 
পাওয়া বায়; জস্ত অনাহারী থাকিলে প্রত্রাব মুখ্যে মোটেই*শর্বরা দৃষ্ট হয় না। 
ইহা হইতেই অনুমান হয় যে, এই শর্করা যক্কতের গ্রাইকোজেন হইতেই, 
উতৎগন্ণ হইয়া থাকে। ,কোন আায়ুকেন্ত্র উত্তেজিত করিলে প্রত্রাবের 
খধ্যে শর্করা উপস্থিত হয় এবং কিরূপে ও কোথাই বা ও প্রায়বীয় 
উত্তেজলা বাহিত হুইয়া থাকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। 
এতন্বাতীত, অন্যান্য অনেক কারণে মুত্র মধ্যে শর্করা উৎপন্ন হয়। অনেক 
খদার্থ ষথা ইউরারি, কাব নিক অক্সাইভ গ্যাস এবং ইখার ও ক্লোরোফন্্র 
প্রভৃতি আস্তরণ করিলে মুত্র মধ্যে শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে। , নানাবিধ 
রোগে এবং মন্তকে আতাতাদি লাখিলেও প্রস্রাবে শর্করা জন্মিতে দেখা যায়।' 
আশ্ত্রিক রস€+সকস এন্টেরিকস)।-_ অগ্্ের শ্লৈজ্মিক ঝিল্লি মধ্যে যে সহজ 
গ্রন্থি আছে তাহাদের নিঃক্রতি রসই আম্িক রঙ বা সস এ্টেরিকস । 
আন্ত্রিক রসের অধিকাংশ ভাগই লিবারকুনের গ্রস্থি সকঞ্পের রস। ডিও- 
ডিলম মধ্যে-্রনারের গ্রস্থি, সকলের রসও ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে । 
খ্ন্ত্রিক রম এই উভয়বিধ গ্রস্থিসমুহের রস ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
আল্রিক রস ঈষৎ হরিজ্রাত, পাতলা, অতি তীব্র ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট । ইহার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১১। ইহার মধ্যে শতকরা *.৮* ভাগ প্রোটিড, অন্যান্য 
অর্গানিক পদীর্ঘ ০.৩, লবণ সকল ০.৮৮, জল ৯৭.৫৯। লবণের মধ্যে 
| সোভিষম কার্ধনেট শতকরা *.৩২ হইতে ০.৩৪ ভাগ। 
আন্তরিক রসের ক্রিয়া।-অনেকে বলেন যে, ব্রণারের গ্রস্থির রস কর্তৃক 
প্রোটিড পেপটোনে, এবং লিবারকুল্ের গ্রস্থির রমকর্তৃক ঞবতষার সুগারে পরিণত 
হয়। এই ছুইটী ক্রিয়া ব্যতীত, আঁহ্্িক রসের অন্য ক্রিয়াও আছে। 
খন্তিক রস কেন-হুগারকে গ্রেপ-হুগারে এবং গ্রেপ-হুগারকে প্রথমে ল্যাক- 
টিক ও পরে বিউিরিক এসিডে পরিবর্তিত-করিয়া থাকে । 


ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক ক্রিয়া। 
- ক্রস পরিগাক ক্রিয়া বর্ণনা করিবার অগ্রে পাকস্থলী হইতে কোন 
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কোন পদার্থ কি কি ভাবে আষিয়া তথায় উপস্থিত হয় তাহা অগ্রে অবগত 
হওয়া কর্তব্য । পাকস্থলী মধ্যে সর্বপ্রকার খাদ্য একত্রে বিন্সিতশ্রত এবং 
নাইটুজেন অর্থাৎ শবক্ষারজান খটিত পার্থ সকল পাঁকাশায়িক রস কর্তৃক 
দ্রবীভূত হইয়া ধাকে । চর্কজাতীয় পদার্থ সকল পাকস্থলী মধ্যে অবস্থিতি 
কালে অন্যান্য ভূক্ত পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হয়, কিন্ত তখনও খোঁঘানো- 
পযোগী অবস্থায় পরিণত হয় না। মুখাত্যন্তরে শ্বেতষার যে সুগারে পরিণজ 
হইতেছিল ভাহা পাকস্থলী মধ্যে বন্ধ, একবারে বন্ধ না হউক, স্মিত হইয়া! 
বায়। ষেস্যত্ত দ্রবণীয় পদার্থ ভক্ষণ কর যায়। যথা শর্করা ও লবণজাতীয় 
পদার্থ সকল. হা এবং পাকশয়েনউৎ্পন্ন পেদটোন সকল রক্তবহা-নাূ 
সকল কর্তৃক অগ্রেই শোধিত হইতে থাকে। 

অন্ত্র মধ্যে যে তরল কাইম ক্রমাগত পাকস্থলী হইতে নির্গত হইতে 
গ্রাকে, তন্মধ্যে নিয় লিখিত পদার্থ গুলি অবশ্থিতি করে ৮৫১) এব,মেল- 
জাভীষ় পদার্থ; ইহা চুরণীকৃত, দ্রবীভূত ঝা অর্ধঃদ্রবীভূত অবস্থায় পাকস্থলী 
হুইতে নির্গত হয়। (২) চর্বিজাতীয় পদার্থ; ইহ! কৃত অবস্থায় নির্গত 
হয় বর্টে, কিন্ত দ্রবীভূত হয় না। (৩) শ্বেতসার ). ইহা অতি ঘিরে তুগারে 
পরিণত অবস্থায় এবং যাহা অগ্রেই হ্ুগ্রারে পরিণত হইঙ্পছে তাহা জলে 
দ্রবীভূত অবস্থায় নির্গত হয়। এই সমস্ত পদার্থের সহিত (৪) পাকাশায়িক 
রস, তুক্ত তরল পদার্থ" এবং যাহা পরিপাক *হয় নাই সেই সমস্ত পদার্থ 
মিশ্রিত থাকে । 

কাইম পাকস্থলী হইতে ডিওভিনম মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র উহ! 
পিত্ত ও ক্লোম রস এবং আন্ত্িক রমের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে । এই 
সমস্ত রসেরই ন্যুনাধিক্ষ ক্ষার-গুণবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া, হতরাং পাকস্থলী হইতে 
অক্লান্ত পদার্থ দকল অস্ত্রে প্রবেশের“পর এই ক্ষার-গুণবিশিষ্ট রসের সহ্িত 
সংমিশ্রিত হওয়ায় অধ্রগুণ ক্রমশঃ ভাস হইয়া! ক্ষারগুণ প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
অন্ের গ্রথমাৎশ হইতে যতই দুরে যাওয়া যায়, কাইমের অস্নগণ ততই 
ক্রমশ৮নষ্ট হইয়া ইলিওসিকাল ভাল ত পর্যা্্ ক্ষার গুণবিশিষ্ট থাকে। 

্ষুদ্রান্জের পরিপাকক্রিয়া নিয়ে তালিকাকারে লিখিত হইল :---(১) 
তান একটা প্রধান কাজ, চর্বিজাতীয় পদার্থ সকলকে এরূপে পরিবর্তিত 


নর-শারীর-তত্ব। ২৫১ 


করা ধাহাঁতে উহা শোষণোপযোনী অবর্্ীয় পরিণত হয়। চর্ষির এইরূপ 
পবিবর্তন ও পরিণতি কষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশেই প্রধানতঃ সংঘটিত হয়। চর্বির 
এইরূপ পরিবর্তন সন্বন্ধে পিত্তের ক্রি কি, ক্রোম রসের ক্রিয়া ফি এবং 
আন্তরিক রসের ক্রিয়াই বাকি তাহা নিশ্চয় স্থিরীকৃত হয় নাই। চর্ষি-জাতী় 
পৃার্থের এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্ভবতঃ ক্লোমরসের ক্রিয়্াই সমধিক প্রবল । 
চর্ি সকল ছুই প্রকারে পরিবর্তিত হয়। (ক) অস্ত্র মধ্যস্থিত ক্ষার গুণবিশিষ্ট 
রসের সহিত হিমিশ্রিত "হওয়ায় উহ] বিশ্লিষ্ট হইয়া দোপে পরিণত হয়। 
চর্বি ও ক্ষার-জাতীয় পদার্থ একত্র মিলিত হইয়া সোপ অর্থাৎ সাবান প্রব্তত 
হয়, ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। (খ) চর্ষ্রি ইমলসিফায়েড 
হয়, অর্থাৎ চর্ব্িকণা সকল অতি হৃক্ষা বূপে বিভক্ত এবং পৃথথককৃত হয়। 
তজ্ঞন্ঠ & পদার্থকে ছুগ্গবৎ দেখায়। এই ছগ্ধবৎ তরল পদার্থের নাধ ইম্ল- 
সন্। চর্বির অধিকাংশ ভাগই অন্ত্রের ল্যাকটিয়াল কর্তৃক এবং অতি অল্প 
অংশ রক্তবহা নাড়ী কর্তৃক শোষিত হইয়া থাকে। 

এন্মেন-জাতীয় পদার্থ সকল, যাহা পাকস্থলীষধ্যে কতক দ্রবীভূত 
হইয্বাছে কিন্ধ শোষিত হয়ব নাই, তাহা এই স্থল ক্লোম ও আস্তিক রসের সহ- 
যোগে জীর্ণ হইতে থাকে । যে সমস্ত এল,মেন-জাতীয় পদার্থ পরিপাক ক্রিয়া- 
বশতঃ পেপটোনে পরিণত হইয়াছে তাহা অন্ত্রের শ্শৈশ্মিক ঝিন্লির রক্তবহানাড়ী 
ও লোষিকা (লিন্ফ্যাটিক) সকল দ্বারা শৌষিত হইয়া থাকে । 
৩) খাদ্যের শ্বেতসার অর্থাৎ এমিলইড অংশ, বাহার সুগারে পরিণতি, 
পাকস্থলী মধ্যে অবন্থিতি কাঙ্গে, ন্যুনাধিক স্থগিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা 
ক্লোম ও আঙ্িক রসের সহযোগে অতি সত্বরে জীর্ণ হুইয়! সুগারে পরিণত 
হইতে থাকে৷ এই সুগার ব! শর্বরা ষেমন উৎপন্ন হইতে থাকে অমনি 
উহা অন্ত্রের রসে দ্রবীভূত ও প্রধানতঃ রক্তবহ্থানাড়ী সকল দ্বারা শোধিত 
হইয়া থাকে৷ 

(৪) লবণ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ নকল বদ্যপি লালা রস মধ্যে দ্রবীভৃত্ত 
হইতে না পারিঘ়া থাকে, তাহা হইলে ভাহা! পাকস্থলী মধ্যে নীত হইবামাত্র 
ভ্রবীহৃত হয়। পাকস্থলী মধ্যে এ সকল পদার্থ শোধিত না হইলে উহা 
অস্ত্র মধ্যে অতি শীন্র রক্তবহানাড়ী সকল কর্তৃক শেখ্ষিত হইয়া থাকে। 


৩১ 


২৪২ নর-শারীর-তত্ব। 


সামান্ত শর্করা (ইক্ষু শর্করা) শোষিত হইবার পুর্বে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে 
গ্রেপ-হগানে পরিণত হয়। . 
৫) তরল পদীর্থ সকল যথা পানীয় জল, মাদ্য, চা. প্রভৃতি পদার্থ ষাহা। 
পাকস্থলী মধ্যে শোষিত হইতে পারে নাই তাহা অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র 
অতি জত্বরেই শোষিত হইয়া জ্বয্ব। অস্ত্র মধ্যে এক দিকে অন্রস্থ গ্রন্থি 
সমুহ হইতে রস নিঃসৃত এবং অপর দিকে পাকস্্লী হইতে আগত তরল 
পদার্থ হইতে রস শোষিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে সহজেই" অনুমান 
হইবে যে, রক্ত ও অন্ত উভয়ের মধ্যে একপ্রকার বিণিময় ক্রিয়া! চলিতেছে; 
এক দিকে অস্ত্র হইতে রক্তে এবং অপর দিকে রক্ত হইতে অস্ত্রে বিনিময় 
রিনা নিক্ীহ হইতেছে । | 
 ক্ষজ্রান্বের শেষ সীমায় কাইম ঈষৎ হবিদ্রাবর্ণ ও মলের দুর প্রাপ্ত হয়। 
এখনও কাইম তরল থাকে । কাইম মধ্যে ইতোল নামক পদার্থ উৎপন্ন 
হওয়ায় এই রূপ মলের যায় দুর্গন্ধ উপস্থিত হয়। এই রূপ অবস্থায় কাইম 
ইলিওসিকাল ছিদ্র ছার! বৃহদস্ত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে 


বৃহদন্দ্রে পরিপাক ক্রিয়া। 


অন্তরের প্রথমাংশে কাইমের থে রূপ পরিবর্তন ঘটে, বৃহদস্ত্রেও প্রায় তদ্রপ 
পরিবর্তন ঘটয়্া থাকে । বৃহদন্তে তিলাই নাই, তাহাতে বোধ হয় যে চর্বির. 
জাতীয় পদার্থের শেষ ক্রিযা ক্ষুদ্রান্ত্রেই" প্রায় পৰিসমাপ্ত হইয্বা যায, কিন্ত 
পরিপাচ্য কাইম যখন সিকম্‌ পধ্যস্ত পৌছে তখনও উহা! তর্দতরল অবস্থায় 
থাকে, তাহাতে নিঃসন্দেহ বোধ হয় যে তখনও জলীয়াংশের শোষণ ক্রিয়া 
পরিসমাপ্ত হয় নাই। বৃহদন্ত্রে এ সকল পদার্থ কিয় কাল অবশ্থিতি করিলে 


এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয়, তাহাতে অনুমান হয় ষে বৃহদন্ত্রে থাদ্য সামগ্রী 
মধ্যে কোন প্রকার বাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। ভ্রান্ত 


কাইমের অস্-প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে ক্ষার-গুণবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া উপ্ন্থিত 

হয়, কিজ্ঞ দিকমের মধ্যে আবার অস্নপ্রতিক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। 
বৃহ্দন্ত্রে বিশেষ যে কোন প্রকার পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা বোধ 

হয় না, ভবে অচুমান-হয় যে খাদ্যের কোন পদার্থ যাহা কান্ত প্রভৃতি স্থানে 


নর-শীরীর-তন্ব । টু 


জীর্ণ ও শোঘিত হয় নাই, ভাহাই এখানে পরিপাক ও শোষিত হইয়া থাকে। 
বৃহদন্ত্ও চর্ট* এব.মেন-খটিত ও অন্তান্ত খাদাও জীর্ণ করিতে, পারে, কারণ 
কোন কোন রোগে মুখ দিয়া আহার-শক্তি বন্ধ হইয়। গেলে পিচকারি দ্রারা 
পুষ্টিকর পদার্থ সকল বৃহদস্ত্ে প্রবিষ্ট করাইলে তাহা জীর্ণ ও শোষিত হইভে- 
দেখা যায়। সাধারণতঃ বুহদস্ত্রে কাইমের মধ্যে এই রূপ পরিবর্তন উপস্থিত 
হয় বলিয়া বোধহয় ;-_(ক) তরল পদার্থ সকল শোষণ, (খে) ক্ষুদ্রাতুন্ যে রূপ 
পরিবর্তন হইতেছিল তাহ] এই খানে শেষ, কারণ বৃহদন্নেও অসংখ্য রস- 
নিঃসারক গ্রপ্থি আছে। | 

মল ।--পুর্কোন্ত প্রকারে বৃহদন্ত মধ্যস্থ পদার্থ সকল যেমন সরলাম্ত্রের, 
(েকটমের) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি উহা ক্রমশঃ অধিকতর কঠিন, 
ূণন্ধযুক্ত ও মল রূপে পরিণত হয়। '্মল খাদ্যের অসার ভাগ। এই মল 
কিয্ুৎকাল কোলন ও বেকটম মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে মলত্যাগ” 
পরক্তিয়া দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। 

একজন স্ুস্থকীয় যুবা পৃরুষ ২৪ শ্ণ্টায় ছয় হইতে আট আউন্স পর্য্যস্ত 
মূল ত্যাগ করিয়া থাকে । নানাবিধ কারণে এই পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে 
পারে। হছুষ্পাচ্য পদার্থ ভক্ষণ করিলে উল্দ পরিমাণের দ্বিগুণ মল নির্গত 
হইয়া থাকে । মল মধ্যে বাস্প মিশ্রিত থাকাত্র উহা লু হয় বলিয়া জলে য্জ 
ভামিয়া থাকে! মলে সহজ ভাগ মধ্যে ৭০৩ ভাগ জল ও ২৬৭ ভাগ কঠিন 
পদার্থ থাকে । 

ভুক্ত পদার্থ পাকস্থলী ষ্টেমাক) হইতে অরলান্ত রেকটমৃ) পযন্ত আসিতে 
কত' সময় লাগে তাহা স্থির নিশ্চয় করিস্জা সলিতে পারা যায় না। এই সময় 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির এবং এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ দেখিতে 
পাওয়া যায় । এই রূপ বিভিন্নতা থাকাষ এই সন্বদ্ধেও অনেক মতটদ্বধ আছে । 
মোটামুটি হিসাবে ক্ষুদ্রান্ত্র ধ্য দিয়া আসিতে গেলে প্রায় ১২ ণ্টা এবং 
বৃহাদ্ত্র মধ্য দিয়া আসিতে গেলে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে। 

পুরীবত্যাগ ।--পুরীষ ত্যাগ করিবার পূর্থ্বে কাসি, হাচি ও ষমন ক্রিয়ার 
্যায়, প্রথমে নিশ্বাস গ্রহণ করা হয়। এই রূপ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে প্লটিস 
বন্ধ এবং ভায়াফা ম স্থির হইয়া থাকে। প্রশ্বাস প্রক্ষেপেরী ন্যায় উদরের 


২৪৪ নর-শারীর-তত। 


মাৎসপেশীসকল সস্ক,চিত হয়, কিন্ত এ দিকে গ্রটিস স্থির অর্থাৎ সচল থাকায় 
উদরের মাংসপেশী সংস্কোচন-জনিত চাপ সমস্তই অন্্মধ্যস্থ পদার্থ সমূহের 
উপর পড়িক্া থাঁকে। রেকটমের মুখের অর্থাৎ ক্ফিংটার মাংসপেশী মকল শিথিল 
হওয়ায় অস্ত্র যধ্য হইতে পুবীষ সহজেই বহির্গত হইস্বা যায়। এই রূপে পুরীষ 
ত্যাগ কালে অস্ত্র মধ্যে মোচড়ান স্তায়, অর্থাৎ সর্পের গতিবৎ, ক্রিয়। উৎপন্ন হয়; 
উহাকে অস্ত্রে পেরিষ্টালটিক ক্রিয়া কহে। এই ক্রিয়া বশত: পুরীষ ক্রমশঃ 
'অন্ত্রে ভাড়িত হইয়া থাকে | পুরীষ ত্যাগ এ্চ্ছিক ক্তিয্বা, তবে রোগ প্রভৃতি 
নানাবিধ কারণে এই নিষমের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া! যায়। হাঁচি, কাসি, 
বমন প্রস্ৃতি প্রবল ক্রিয়ার সময়ে ক্ষিংটার মাংসপেশীদকল সঙ্কচিত হইয়া 


মলদ্বারের মুখ বন্ধ করায়, এ সমস্ত ক্রিয়ার সময়ে মল নির্গত হইয়া! পড়িতে 
গারে না। 


পুরীষ-ত্যাগে বায়ুর ক্রিয্া।-স্বভাবতঃ মলদ্বারের মাংসপেশী সকল 
সন্থ,চিত অবস্থায় বর্তমান থাকে । যে স্বায়ুকেন্দ্র দ্বারা এই সক্কোচন ক্রিয়া 
শাসিত, সেই কেন্ত্র মেরুমজ্জীর (স্পাইনাল কর্ডের ) লম্বাব প্রদেশে অবস্থিত, 
কারণ লম্বার প্রদেশের উপরে মেরুমজ্জা কাটিয়া দিলে, যদিও ক্ষণকালের 
জন্ত ক্ষিংটার মাংস্পেশী সকলের সঙ্ষেচন ভাব বিনষ্ট হর বটে, কিন্ত কিযৎ- 
ক্ষণের পরেই উহার স্বাভাবিক সক্কোচন-ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই কেন্দ 
মধ্য দরিয়া অবত্তরণ করিয়া ইচ্ছাশক্তি স্ফিৎটার মাংসপেশী সকলের 
সন্কোচন-ভাব কখন বদ্ধিত ও কখন হ্রাস, অর্থাৎ কখন অধিক সঙ্ক,চিত 
এবং কখন শিথিল করিয়া থাকে। সাধারণতঃ রেকটম প্রভৃতি স্থানে পুরীষ 
জমিয়া শ্ষিৎটার মাংসপেশী সকলের উপর চাপ পড়িলে এ মাংসপেশী সকল 
শিথি্গ হঘ। এই অনুভবক-উত্তেজনাঁ মস্তিষ্ধ এবং তথা হইতে মেকুমজ্জা 
মধ্যদিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে । 


পাকাশয় ও অন্তরমধ্যে বাম্প। 


স্বাভাবিক অবস্থায় পরিপাক ন্লী মধ্যে কিয়ত্পরিমাণে বাঞ্প বর্তমান 
থাকে । যাহার! শব-ব্যবচ্ছেদ্ করিয়াছেন তীহারা অশ্বমধ্যে বান্প থাকায় 
সগ্রের স্টতষাদেখিয়াছেন। শবব/বচ্ছেদ কালে অন্তর স্টীত এবং আস্ত 


'ন্রশারীব-তত্ব। ২৪৫ 


ছিদ্র করিয়! দিলে তন্মধ্য হইতে হুর্নযুক্ত বাষ্প বহির্ত হইয়া অন্তর সন্ক,চিত 
হইয়া থাকে। অন্তর মধ্যে বাপ্প স্বাভাবিক অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া? 
স্বায়। এই বাম্পের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেস্ট আছে বলিয়াও বোধ হয় ল!। নিম্ন 
লিখিন্ত উপায়ে অন্্রাদিতে বায়ু জন্মে ৮ 

(৯) গলাধঃকরণ কীলে খাদ্য ব| লালারসের সহিত বায়ু পাকন্যলগ মধ্যে 
প্রেরিত হয়; (&) পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি মধ্যে খাদ্য ড্রব্যের, কিম্বা খাখা 
ভ্রব্যের সহিত বিবিধ নিঃঅবন্ও বহিঠঅব মিশিত হইয়া, পচন বশতঃ বাপ্প' 
উৎপন্ন হয়; ৫০) অস্তের বাষ্প এবং অন্ত্রশ্থিত রক্তবহানাড়ী সকলের রক্তের 
বাম্প মধ্যে বিনি্সয় প্রক্রিয়া। 


পরিপাক নলী মধ্যে বিবিধ বাপ্পের সংগঠন । 





ভাগের পরিমাণ। * ৭ 





অন্ত্রের সঞ্চালন । 

আমরা পুরে দেখিয়াছি যে খাদ্য যাহাতে হুচাররূপে রসমিশ্রিত এবং 
সহজে জীর্ণ হইতে প্রারে তক্ঞন্ত উহা পাকস্থলী মধ্যে অনবরত সঞ্চালিত হইতে 
থাক্ষে। এই,ক্রপে স্বর্কালিত হয় বলিয়া আন্তরিক রস্রে সহিত উহা! সম্যক 
মিশ্রিত এবংগ্লৈদ্িক ঝিরিশ্থিত ভিলাই ও রক্তবহা নাড়ী সকল দ্বার! শোষিত 
হুইতে পারে। অন্ত্রের এইরূপ সঞ্কালনকে কৃমিবত বা পেরিষ্টালটিক সঞ্চালন 
কছে। জন্ত্রের বিবিধ আবরণের পর্ধায়ক্রমে সক্কোচন ও নিস্ফারণ বশতঃ 
এইরূপ * সঞ্চালন জিনতা উৎপন্ন হয়। * এই ঞ্চালন ক্রিয়া এক 
স্থান হইতে ন্্-নলীর অগ্রভাগে ক্রমাগত তরঙ্গব*-- পরিচালিত হইয়া 


ই নর-মীরীয়-তত। 


সাফ । এই অঞ্চল ক্রিয়া স্থান্কাবিক অবস্থা "তি থীরে 
ধীর ও আমাদিগের অজ্ঞঞাতসারে সম্পন্প হই থাকে। কোন উত্তেজক 
পদার্থ ছারা অন্তরের ক্রিয়া উত্তেজিত হইলে অন্ত্রের সঞ্টালন ক্রিয়া জন্থতব 
করিতে পার! যায়। 

অত্র মধ্যে মল যেমন দু হইতে থাকে, অগ্ত্ের ট্ীশিক তন্তও তেমনি 
বৃ্ধালী হইন্বা থাকে, কারণ চূঢ় যলকে অগ্রে তাড়িত ব্মুরিতে অধিকতর 
শক্ধির প্রয়োজন হুধ। সরলাগ্েই (রেকটমেই) সর্ধাপেক্ষা গ্যধিক বল। 
রেক্তটমের সর্ব শেষাংশে ছুই স্বর ৃতাকার পৈশিক তন্ত পাছে)ঞ৭ফটী কিঞ্চিং 
অন্তর ভাগে অবস্থিত, তজ্জন্ত তাহাকে ইন্টার্থাল স্ফিংটার এবং ত্মপবটী 
কিঞ্চিৎ বাহ্যাংশে অবস্থিত, তর্জন্য তাহাকে একা টার্াল ক্ষিংটাৰ 'কহে। 
ইন্টার্ণাল ও একস টার্দাল ক্ষিংটার মাৎসপেশী অতি বলশালী । 


এ 


শু খে ফযত 


